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এখন বিয়ের মরশুম। আমাদের নিজস্ব ডিজাউনে { 
ৃঁ নিজেদের শিল্পীর! এখানে বসে তৈরী করছেন হাজার ভাজ 
শাড়ী ।- বেনারসীকে হার মানায় এখন টাঙ্গাউল পশম । 

আমর! ভাবছি আপনার কনের বিয়েতে শাড়ী যৌতুক এ 
আমরাই উপহার দেবো ॥ 














চলে আনুন না যে কোন দিন! 


বীরেন বীন বসাক এও কেন 
ফু্লিয়া টক্ঞাভলা, বয়র?, নদীয়া ৷ 
ফোলন-ফুন্তিয়া ৩২ 
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বর্ষ ? 0 সংখ্যা ১+২ 0 অক্টো-ডিসে ৮৫ 
U জানু-মার্চ ৮৬ 


‘ সুচী 72688৫ 
সম্পাদবীয়/কৃত্তিবাস পণ্ডিতঃ- অধ্যাপক দীনেশ চন্দ 
ভট্টাচার্য পৃ ১/বাংলার মন্দিবে বামায়ণ কাহিনী: তারাপদ 
সাতর পৃঃ ৯ বৃক্ষ: তলে মন্ত্র ঝবেই মাধব ভট্টাচার্য পৃঃ ১৯ 
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সপ্রচ্ছদঃ কৃত্তিবাস ন্মরপ্যোত্সব উপলক্ষ রবীন্দ্রনাথের হাতের 
লেখা চিঠি ( চণ্তীমণ্ডপ, রানাঘাট-_এর সৌজন্যে ) 
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গ্রামীণ : 


এনেছে অপরূপ রুচিসম্মত বস্ত্র সম্ভাব। 
আদি ও অকৃত্রিম বালুচরী, মুশিদাবাদ সি শাড়ী। 


আধুনিক পলিবস্ত্র বা এতিত্থপূর্ণ সৃতি, রেশম ও পশম খাদির 
রঙ, রুচি ও ডিজাইনের মনোরম পসরা 


পঃ বঃ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পদ 
২নং মুগ্গাফফব আহমেদ ষ্ট্ৰীট | 
কলিকাতা-৭০০০১৬ 
(প্রচার বিভাগ কতৃক প্রচারিত ) 
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নদীয়৷ জেলা গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থা 
'কুষনগর, নদীয়া I 


সপ্তম পঞ্চবাধিকী পবিকল্পনার প্রথম বছরে, ১৯৮৫-৮৮ 


সালে নদীয়! জেলায় প্রতি ব্লকে ১০০০টী পরিবাব জাধিক গ্রাম 
উন্নয়ন প্রকল্পের অন্তরূক্ত হবেন। এই প্রকল্পের উদ্দশ্যঃ 
গ্রামের দাবিদ্রয সীমার নীচের পরিবারণের জীবনের গুণগত মান 
উন্নত কর!। মোট প্রকল্প বায় হবে ৫ কোটি টাক) । বায 
ও কেন্দ্রীয় সরকার দেবেন ১ কোটি ৬০ লক্ষ টাক! অনুদান 


স্বরূপ এবং বিভিন্ন ব্যাঙ্ক ৩ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা মেয়াদী খণ 


রূপে ৷ টু 
এছাড়া সহায়ক প্রকল্পে গ্রামে দরিদ্র পরিবারের যুবক 
যুবতীদের স্বনিযুক্তির' জন্য শিক্ষণ প্রদান কর! হচ্ছে। শিক্ষণ 
শেষে প্রকল্প রূপায়িত করবার জন্য আধিক সহায়তা ও ব্যাঙ্ক 

প্রদান করা-হয়। | ৫ 
আমাদের প্রক্ল্প রূপায়িত হয় পঞ্চায়েতের মাধ্যমে এবং 
ব্লক স্তবের আধিকারিক ও করিদের প্রযুক্তিগত সহায়তা ও 
তত্বাবধানে 1 ০. 
৭1. প্রকল্প আপিকারিক 


নদীয়া জেলা গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থা 


৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬ 
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ববীন্দ্রনাথের স্বদেশ চিন্তার টনি অংশ জুড়েই ছিল 
ল্লী উন্নয়নের চিন্তা । তার সেই চিন্তার বাস্তবরূপ নেয় 
লীনিকেতন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে । 

আজ আমরা তার সেই চিন্তাধারার শরিক। তা 
যদি সভ্যতার. আলে। না পৌঁছোয় তবে দেশের সাধিক উন্নতি 
সস্তব নয়। তাই”পল্লী বৈহ্যুতিকরণ প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা 
গ্রামের মানুষের সেবায় ব্রতী.। ইতিমধ্যে এ রাজ্যের অধেকেরও 
বেশি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌছে দেওয়া হয়েছে এবং পর্ষদ সপ্তম 
যোঞ্জনাকালের মধ্যেই পশ্চিমবাংলার প্রতিটি গ্রামে 'বিছু/ৎ 
পৌছে দেবাব লক্ষ্যে স্থির। প্রসঙ্গতঃ বিগত বছরগুলিতে 
বিশেষ উদ্বেগ নেওয়ায় পল্লী বাংলার কৃষ, কুটির শিল্প, স্বাস্থ্য" 
৯.কেন্দ্র ইত্যাদিতে বিদ্যুৎ সংযোজনের পরিসংখ্যান ক্রম বর্ধ মান। 
, বিদ্যুতের ছোয়ায় শত শতাব্দীর অন্ধকার কেটে নূতন দিনের 
আবির্ভাবের শুভক্ষণ ত্বরান্বিত করেছে। I টি 


Ml মি "পল্লী সংগঠনে 
, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পষদ 


| 
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- শীতের ঘুমটা খুলে বসন্ত উকি দেয়। ওর সোনামুখ 7 
পৃথিবী হাসে । বসন্ত য়ে.রপে রসে টান টান। ওকে দে 
কার না ভাল লাগে! ওর-সংগোপন ছয়! পেতে ল্রাজুক মেয়ে 
লজ্জা ভুলে হেসে ওঠে। 

বসন্ত আসে ভালোবাসার পরশ নিয়ে, প্রাণে প্রাণে রঙে 






আবির স্ছড়িয়ে॥ এ শুধু কবির কাব্য কথা নয়! _ফাগু 
মাস বাঙালীর বিয়ের মাল | বিয়ের দিনে ভালোবাসা 
মানুষটিকে আমরাই তো সাজিয়ে তুলি অপরূপ ভিজাইনে, 
কৃতশত অলংকারে। 


আমর! চাই আপনার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটুক। 


এ, টি, জায়লাস 
প্রো ৫-_-শৈলেন কুমার কর্মকার 


ফুলিয়া রেজবাজার+ বেলেমার্, লদীয়]। 
(মাছ বাজারের সমিকট ) 





(বিঃদ্রঃ আমাদেব দোকান প্রতি সোমবাব পূর্ণদ্িন বন্ধ থাকে। 
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“_ শান্তিপুর কো-অপারেটিভ কোলড, স্টোরেজ 
্ সোপাছটী লিঃ 


‘পাঃ-বেলেম $ ফুজিতা ). কিতা নদীয়া | 
ফোন নং - ফুলিয়া-৪০ | 

৩৪ নং জাতীয় সডকের পার্শ্বে অবস্থিত ও পরিবহণের 
সুবিধাযুক্ত এই সমবায় হিমূঘর ষষ্ঠ বর্ষে আলু সংরক্ষণ করতে 
চলেছে। আপনার উৎপাদিত আলু কুইণ্টাল প্রতি ২৬০০ 
( ছাব্বিশ.) :টাক!- ‘ভাড়ায় সংরক্ষপ--ক্রুন। এই হিম ঘরের,_ 
অংশীদারগণ ও সমবায় সমিতিগুলির ক্ষেত্রে কুইণ্টাল প্রতি 
এক টাক! বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থা কর! হয়েছে। অবিলম্বে 
কুইণ্টাল প্রতি ছুই টাক! অগ্রিম জম! দিয়ে আপনার প্রয়োজনীয় 
স্থান সংগ্রহ করুন। এ বৎসর সুষ্ঠুঠাবে আলু গুদামজাত 
ও সরবরাহ করার সম দক্ম ও অভিজ্ঞ শ্রমিক .নিয়োগ কর! 


হয়েছে। 
এস.পি, ব্রহ্মচারী - কে'দি' দাস 


সভাপতি এক্সিকিউটিভ অফিসার 


উ সাহিতা সৈক্ত |] রামায়ণ সংখ্য! 


সম্পাদকীয় 


১৯৭৬ সালেব ফেব্রুয়াবি মাসে সাহিত্য একাডেমির 
উদ্যোগে কলকাতার জাতীয় শ্রন্থাগারে একট! সেমিনাব বসেছিল। 
সেই সেমিনারে বক্তব্য বিষয় ছিল_রামায়ণ।, বক্তা ছিলেন ডঃ 
সুনীতি কুমাব চট্টোপাধ্যায়, ডঃ সুকুমার সেন, ডঃ দীনেশ চন্দ্র 
সরকাব ডঃ নীহার বঞ্জন রায় প্রমুখ । | 

সেদিনের সেই সভায়-রাম সীতা ভাই-বোন ' পরবর্তী 
সময়ে স্বামী-স্ত্রী এরূপ উক্তিব ফলে ডঃ সুনীতি চট্টোপাধ্যায়কে 
বেশ হেনস্থা! হতে হয়েছিল । পরে অবশ্যি গবেষক থেকে 
সাধাবণ মানুষ অলধি অনেকেই এই যুক্তিকে মেনে নিয়েছেন । 

আমরা সেই সময় এই বক্তব্যগুলে! সংগ্রহের চেষ্টা করে 
ছিলাম। কিছু কিছু পেয়েওছিলাম। অনেকে নতুন করে 
লেখা তৈবী কবে দিয়েছিলেন। সে সব নিয়ে ‘সাহিত্য সৈকত" 
এব তখন নাম ছিল সৈকত’ ছু'টো! রামায়ণ সংখ্য! 
প্রকাশিত হয়েছিল। এরপর ১৯৮৫ সালে আরো একটা 
রামায়ণ সংখা. প্রকাশ পায়। এবারেও আরে! একট! বামায়ণ 
বিষয়ক সংখ্যা প্রকাশ করলাম । প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে 
রামায়ণকে নিয়ে যত গবেষণা হয়েছে বা এখনও হচ্ছে অন্য 
কোন কাবা নিয়ে এত আলোচন! কোথাও হয়নি । 

ফুলিয়া রামায়ণ ভিটে। কবি কৃত্তিবাসের জন্মস্থান । ভাব 
স্মৃতি রক্ষার্থে তার ভিটেয় একটি স গ্রহশাল। আছে। বৎসরাস্তে 
মাঘ মাসের শেষ রোববার কবির স্মৃতিতে স্মরণসভ। বসে 
এখানে ৃ 
“সাহিত্য সৈকত’ এর জানু “মার্চ সংখ্যাটি সাধারণত প্রাচীন 
বাংল! সাহিত্যকে ঘিরেই করা হয়ে থাকে । এবারের সংখ্যাটি 
মুলত কৃত্তিবাঁস ও রামায়ণকে ঘিরেই পরিবেশন করা হল। 
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কুত্তিবাস পণ্ডিত 
অধ্যাপশ্ত জীদীনেশচন্্র ভট্টাচার্য, 


০ 


মহামুনি বালীকির অবতার বাঙ্গলার আদি কবি কৃত্তিবাসেব 
ব্যক্তিগত ও পাবিবারিক বহু নূতন তথ্য আবিস্কৃত হইয়াছে। 
আমর! সংক্ষেপে তাহ! লিপিবদ্ধ করিতেছি ।; 
কৃত্তিবাসেষ উপাধি £ কৃত্তিবাসের ' আত্মবিবরণীর শেষে 
লিখিত আছে। (ভারতবর্ষ, জ্যেষ্ঠ, ১৩৯, পৃঃ ৫৫৬) 
মুখটী বংশ ওঝ! বংশ সংসার বিদিত। 
তথি উপজিল এই কৃত্তিবাস পণ্ডিত ৷ 


সুতরাং তাহার কুলোপধি “মুখটা”; তখন “মুখোপাধ্যায়” 
লিখিবার রীতি প্রচলিত হয় নাই বুঝা যায়। কবে এ রীতি 
প্রচলিত হইল তাহ! গবেষণাযোগ্য | নরসংহ ওক! ও মুরারি 
ওঝার নামে মুখটীবংশের এই ধারাটি “ওঝা! বংশ” নামে পরিচিত 
হইয়াছিল এবং কৃত্বিবাসের “ওঝ1” উপাধিই ছিল বলিয়া কেহ 
কেহ অনুমান করিয়াছেন। বস্তুতঃ উদ্ধৃত পয়ারে এবং তদ্রচিত 
রামায়ণের শত শত ভণিতায়-__'কৃত্তিবাস মুণ্ডিত 'মুরারি ওঝার 
নাতি, কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব বিচক্ষণ,” ‘লঙ্কাকাণ্ড গাইল 
পণ্ডিত কৃত্তিবাসে’ প্রভৃতিতে-__কবিবর যথাযথ তাহার পাখ্ডিত্যের 
উপাধিট লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। রামগতি হইতে আরম্ভ করিয়। 
ডর সুকুমার সেন পর্বস্ত কোন এঁতিহাসিকই বোধ হয় তাহ। 
লক্ষ্য করেন নাই । সকলেই পণ্ডিত শব্দটিকে সাধারণ বিশেষণ 
পদ ধরিয়াছেন। লক্ষ্য করিতে হইবে ভণিতার, কুত্রাপি 
কৃত্তিবাসের “ওঝা” উপাধি পাওয়া যায় না। আত্মবিবরণীতে 
পাওয়া যায় কৃত্তিবাসের খুল্লপিতামহ স্ুধ্যেবও “পণ্ডিত” উপাধি 
ছিল। বস্তুতঃ সার্ববভৌম, শিরোমণি প্রভৃতির ম্যায় “পণ্ডিত” 
উপাধিও যে একসময়ে বঙ্গের ত্রাঙ্গপপণ্ডিত সমাজে প্রচলিত ছিল 
ঈহা অনেকের জান। নাই এবং আমাদেরও ছিল না। রাটীয় 


কুলপঞ্জীগ্রন্থ পরীক্ষা কবিয়াই আমবা এই তথ্য প্রথম অবগত 
হইয়াছি কুলপঞ্জীতে কৃত্তিবাসের নাম কি: ভাবে উল্লিখিত 
হইয়াছে তাহ! যথাযথ উদ্ধৃত হইল । 


(১) (বনমালি", সুতা মাধব-শান্ভিবলভদ্্র-মৃত্যুপ্তয়জাগো- 
ভাসো-কীপ্তিবাস:- পণ্ডিত শ্রীনাথ-শ্রীকাস্ত-শ্রীক-চতুর্ভূজাঃ। 
কীপ্তিবাস পণ্ডিত-রাষায়ণস্ত পাঁচালিকারকঃ । 


(বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ২১০২ সংখক পুথিব ৪২৭ খ পত্র) 


রা, 
(২) বনমালিকস্ত 7-- তৎসুতাঃ কীত্তিবাস পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় 
শাস্তি মাধব শ্ীধর- ীমানবলোকাঃ। 


( অন্মন্মিকটে রক্ষিত পুথির ৭৫ ক পত্র ) 


7 (৩)- বনমালিকন্ত 'তৎস্থৃতাঃ কুপ্তিবাস- পণ্ডিৎ শাস্তিমাধব 
মৃত্যুঝয়বলে শ্রক্গ্রীমত্-চতুর্ভূুজ মালাধর, ভাক্কবজগোভাসে। 
শ্রীনাথ শ্তরীকান্তাঃ। কৃণ্তিবাস পণ্ডিৎ: রামায়ণগায়ণকর্তাঁ । 


তে রাজ সাহী' মিউজিয়ামে রক্ষিত বিক্রমপুর হইতে 
সগৃহীত পুথির ৩১৬ ক প্র), রা 


(৪১ কিপ্িবাস পণ্ডিত: ‘রামায়ণ | রচিছিলে! bs 


' ( আড়িয়াদহেব" ঘটক হে রক্ষিত একটি পুধির ৩৫৯ 
ক পত্র) i 


ঘটক গ্রন্থে প্রায় সর্বত্র পণ্ডিতগণের উপাধি যথাযথ লিখিত 
পাঁওয়! যাঁয়। কবি 'কৃপ্তিবাসের বিচিত্র উপাধিটিও পূর্ববাপব 
কুলগ্রন্থে যথাযথ ' কীত্তিত হইয়া আসিয়াছে। খ্ৰীষ্টীয় যোডশ 
শতাব্দী হউতে নব্য ন্যায়ের পূর্ণ অভ্যুদয়কালে এই সকল প্রাচীন 
উপাধি বিলুপ্ত হইয়া যায়। তৎপূৰ্বেব “পণ্ডিত” উপাধিটি বহুল 
পরিমাণে বিদ্বৎ সমাজে প্রচলিত ছিল। আমরা একটি মাত্র 
উদ্াহবণ দিতেছি । পঞ্চদশ শতাব্দীব মধ্যভাগে ' “পুপ্তরীকাক্ষ . 


বিগ্ত।সাগর” নামে একজন মহ! পণ্ডিত বিদ্যামান ছিলেন। 
তদ্ৰচিত একাধিক পুস্তকে পুষ্পিকায় তাহার পিতার নাম লিখিত 
আছে “মহামহোপাধ্যায় নরমৎ শ্রীকান্ত পণ্ডিত” ' সা-প-প, 
১৩৪৭, পূঃ ১৫২, ১৫৮)। -কুলপঞ্জীর উদ্ধৃত বচন হইতে প্রমাণ 
হইতেছে-_ভাইদের মধ্যে একমাত্র কৃত্তিবাসই উপাধিধারী 
ছিলেন।' আত্মবিবরণীর নিয়লিখিত য়ারট অতঃপর! ‘আব 
অসংলগ্ন মনে হইবে নাঃ | 


কাহার নাম ফুলিয়ার পণ্ডিত কিত্তিবাস | 
বাজার আদেশ হৈল করহ সস্তায় ৷ 
৬নগেন্দ্রনাথ বন্দু মহাশয় “পণ্ডিত কাটিয়া “মুখটি 
কবিযাছিলেন । . | | 
কত্তিবাসেব মাতামহ £ পিতা বনমালীব সম্বন্ধে আত্ম" 
বিবব্ণীতে লিখিত আছে £ 
স্ুস্থির ভগবান তথী দা | 
প্রথম বিভা কৈল ওঝা কুলেতে গাঙ্গুলী fens 
ধ্রবানন্দের মহাবংশাব লীতে.. যথাযথ পাওয়। যায় (পু ৬৫) 
বনমালীর “আত্তি (অর্থাৎ শ্বশুব ) ছিলেন “গাং পুরো” অর্থাৎ 
গাঞ্গুপীবংশীয় 9৩ সমীকরণের বিখ্যাত কুলীন শিবপুত্র পুরুষোত্তম 
( মহাবংশ্াবলী, পু ৫৩ )। কুসগ্রন্থ হইতে আত্মবিবরণীৰ এইরূপ 
বছ নির্দেশের সমর্থন ও পরিপৃরণ লাভ করা যায়। আমরা 
বাছল্যবোধে অন্যনির্দ্দেশ পরিত্যাগ করিলাম 
কৃত্তিবাসের বিবাহ £ আত্মবিবণীতে বিশ্বা অন্থাত্র কৃত্তিবাস 
নিছের বিবাহ ও পুত্ৰকন্যাদির বিষয়ে স্রম্পুর্ণ নীবব রহিয়াছেন। 
কুলপঞ্জীতে এ বিষয়ে প্রামাণিক বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে 


কৃত্তিবাসের “আর্তি” ( অর্থাৎ শ্বশুর ) তিনজন-__“বং শঙ্কর 
(একটি পুর্থর পাঠ শুভক্কর) বং ব্যাস বং গুণাকর”, 


( সাপ পঃ ১৩৪৯ পূ ৪০ ষটব্য। গুণাকবের নাম আমাদের 
পুথিতে আছে )1 “'বন্দ্য ’বংশীয় এই তিনজনের মধ্যে একজনের 
পরিচয় আবিস্কৃত হইয়াছে। বন্দ্যবংশের একটি অনতিপ্রসিদ্ধ 
শাখা “উিন্তুরা” নামে পরিচিত। এ শাখার আদি কুলীন দ্বিতীয় 
সমীকরণের ঈশানের অধস্তন সপ্তম পুরুষ শঙ্করই কৃত্তিবাসের 
শ্বশুর । আমাদের পুথিতে শক্কবের কুলবিবরণে পাওয়! যায়, 
“ক্ষেম্য মুং কীণ্ডিবাসঃ” (৩৩৬ক পত্র )। রাজসাহীর পুথিতে 
আরও স্পষ্ট লিখিত আছে “অতিক্ষেম্য মুং কিন্তিবাস পণ্ডিত” 
। ১২১ পত্র) এই উন্দ্রবা বংশ কুলাংশে উৎকৃষ্ট নহে। 
ফুলিয়ার শ্রেষ্ঠ বংশে কন্যাদান করিয়। শঙ্করই মর্ধ্যাদ। লাভ করেনঃ 
'অতি-ক্ষেমা' শব্দদ্ধাব তাহ সুচিত হইয়াছে । কৃত্তিবাঁসের অপর 
শ্বশুরদ্বয়েব পবিচয় কুলগ্রন্থে গবেষণীয় । আমরা এখনও তাহা 
'আবিষ্কাব করিত পারি নাউ। 
কৃত্তিবাসের পুত্রপৌত্রাদি £ কুত্তিবাসের অধস্তন বংশঙত। 


কুলপঞ্জী হইতে মুদ্রিত হইয়াছে ( সা-প-প, ১৩৪০, পু ৪০-৪১)! 
নুতন গবেষণাব ফলে তাহার সংশোধন আবশ্বাক হইয়াছে। 
কৃন্তিবাসের পুত্র সংখ্য! ৪ কিন্বা৫। অর্জুন পাঠক, শ্রীধবঃ 
বংশধর ও শঙ্কর । আডিয়াদহের একটি কুলগ্রস্থে অপর একটি 
নাম আছে সূৰ্য্য । , পুত্রদের মধ্যে “পাঠক” উপাধিধারী অজু নউ 
সর্বশ্রেষ্ঠ এবং বিদ্বান ছিলেন। তৎপুত্র বজনীকর ঘটক। 
তৎপুত্ৰ বি্যানন্দাচাধ্য ও বাণীনাথ “সরখেল্‌*” | বিদ্যানন্দের 
অধস্তন ধারা যাহ! মুদ্রিত হইয়াছে তাহ! প্রামপিক নহে। 
বিদ্যানন্দের ৩ পুত্র-রমানাথ, চতুরানন ও রামলোচন। অতঃপব 
কোন নাম অজু নের ধাবাঁয় কুলগ্রচ্থে আব পাওয়া যায় নাই । 


বি্যানন্দাচার্ধ্যও “ফুলিয়।"? নিবাসী ছিলেন, এইরূপ স্পষ্ট নির্দেশ 
আবিস্কৃত হইয়াছে । “ খনিয়।”র চট্টবংশীয় ব্যাসের কুলবিবরণে 
লিখিত আছে। পব্যাসম্ত বিবাহ মুং বিদ্যানন্বাচার্যাস্ত কন্যা, 
হানিঃ, ফুতপ্ী-মন্ঘ গ্রামবাসী ।” উক্ত ব্যাস বিকর্তনেব বংশধব 
এবং আদিকুলীন বহুরূপের দশম পুরুষ অধস্তন ( সাহিত্য- 


পরিষদের ২১*২: সংব্যক পুধির ১৭৫ক পত্র)। ফুলিয়ার 
যে পাড়ায় কৃত্তিবাসের বাড়ী ছিল তাহার নাম পীওয়া গেল 
, আন্ত গ্রামণ। বর্তমানে মালোপাড়া" কিনা ‘মালিগঁ” নামে কোন 
পাডা ফুলিপ্নায় বিদ্যমান আছে কিনা+ স্থানীয় অনুসঙ্গানে নির্ণয় 
করা আবশ্যক । তন্মধ্যে কৃত্তিবাসের ভিটি-আবিষ্কৃত হইতে পাবে। 
. কৃত্তিবাসেব' কন্যা £ কৃত্তিবাসের ৪ -কম্ার উল্লেখ. পাওয়া 
যাইতেছে । আডিয়াদহ ও রাজসাহির পুথি অনুসারে একটি কন্যা 
“অদত্তা বহির্গত”। আমাদের. নিকট রক্ষিত পুধিতে অপর এক 
কন্যা “অপাত্রস্থা, গজেন্দ্ৰ. রায়ে বিবাহ হানিঃ।” . গজেন্দ্র রায় 
সম্ভবতঃ প্দগ্ধবাটী” অর্থাৎ পোড়ারি শ্রোত্রিয় বাদসাহের উজীর 
হইতে অভিন্ন, শ্রোত্রিয়ে কম্তাদান করিয়! কৃত্তিবাসের কুলহাঁনি 
হয়। কৃত্তিবাসের “অপর! কন্তাদয় ধুতিকরভটেন নীতা, হানি” 
( পরিষদের উক্ত" পুথি ৪২৭ খ পত্র )। . খুতি-করভট্রের পরিচয় 
অজ্ঞাত, ধৃতিকর নামে মাধাদিকাব্যের একজন প্রাচীন টীকাকার 
ছিলেন, তিনি অভিন্ন হইলেও হইতে -পাঁরেন। আমাদের নিকট 
রক্ষিত “ঘটক-কেশরী'ব কুলগ্রস্থানুসারে কৃতিবাসের কুলনাশ 
হওয়ার পূর্বেই তাহার এক পৌত্র শক্কর-সত কালিদাসের বিবাহ 
হইয়াছিল ( সা-প-প, ১৩৪৪, পৃ-১১৬-৮)। সুতরাং কৃত্তিবাস 
, দীর্থজীবন লাভ করিয়াছিলেন প্রমাণ হয়। . কৃত্তিবাসের কন্যাদের 
সামাজিক প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধাচরণ দেখিয়া অনুমান হয় কবি সম্ভবতঃ 
' কৌলিন্যপ্রথার সহযোগিতা বর্জন, করিয়া সংসাহসের পরিচয় 
দিয়াছিলেন। 

* স্কৃত্তিবাশের অন্মাবদঃ সমপ্রতি কাক মুতন নন নিবেন জানি 
হওয়ায়, এ বিষয়ে জটিল .সমস্যার- মীমাংসা সম্ভব হইবে বিঘ্ন? 
আমরা আশ! করিতেছি। দুইটা মাত্র মূল্যবান তথ্য আমরা 
' আলোচনা করিলাম। 

১) কৃত্তিবাসের শ্বশুর “উনদু”। বংশীয় পূর্ব্বোল্লিখিত 
শক্করের এক ভাই. ছিলেন “উৎসাহ” {1 'এই উৎসাহের 
বৃহ্ধপৌত্ৰই বিখ্যাত নৈয়ায়ি'ক পক্পাদ তর্কৰাগীশ’” ॥ ,বংশলতা 


* উৎসাহ ভ্রীর্গ_-নুরেশুব_কুমুদরানন্দ--কণাদ। কণাদ 
EE বাসুদেব সারববভৌমের ছাত্র গুরঘুনাঁথ:-শিরোমণিব ' 
সহাধ্যায়ী ছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। ' এই প্রবাদেব সমর্থন 
আমর! কণাদ রচিত অত্যন্ত ছুষ্প্রাপ্য চিস্তামপিটীকাঁর অনুমান খণ্ডের 
.প্রতিলিপিতে আবিষ্কার করিয়াছি, এ গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ গ্লোকে 
আছে। সার্ববভৌম-পদ্াস্টৌোজভ্রমরীকুত মৌলিন1। (অনুমান , 
মণিব্যাধা। জ্রীকণাদেন তন্াতে ৷ | | 
কর্ণাদ পরে জানকীনাথ ভট্টাচার্্যচূড়ামণির শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া" 
ছিলেন) ( আ-প-প” ১৩৫১১ পৃঃ9ৎ.):শিবোমণির 'জন্মাব্দ ' 
আমরা ১৪৬০-৬৫ শ্রী: মধ্যে অনুমান কবিয়াছি ( এ, ১৩৫৪, 
পৃ. ১৩১৫ ) এবং তাহার সমর্থক বনু প্রমাণ সম্প্রতি আবিষ্কৃত 
হইয়াছে শিরোমণি ' বাসুদেব ‘ সার্ববভৌমের ' ছাত্র ছিলেন, 
তাহাবও ‘লিখিত -এবং, উৎকৃষ্ট প্রমাণ . আবিষ্কৃত" হইয়াছে । 
সুতরাং কপাদের জয়াব্দ ১৪৭৫ শ্রষ্টাদের পবে'যাইবে না| তাহার 
প্রপিতামহের ভগিনীপতি কৃত্তিবাস পণ্ডিতের জন্মাব্দও ১৩৭৫ 
খ্রীষ্টাব্দের পরে নহে। কারণ, -একপুরুষেৰ গড়পড়ত। :৩৫ 
বৎসব বলিয়। আমরা নির্ণয় করিয়াছি উর্মুখী গণনাব একটি-মাত্র 
সূত্র এখানে: আলোচিত হইল অধোমুখী গণনারও একটি 
নবাবিস্কত - উৎকৃষ্ট সূত্র আলোচনার যোগ্য । 

- (২). কৃত্তিবাসের পিতামহ ' ‘মুরারি ওহ ৩৪ সমীকরণের 
ৰিখ্যাত কুলীন' ছিলেন। তাহার সমকালীন অপর দুই জন 
কুলীনের নাম উল্লেখ করিতে হইবে _ একজন 'বৃহদজপাশ'-বংশীয় 

“বানু এবং অপব একজন ‘কাঞ্জি’-বংশীয় “কুবেব”।- হঁভাবা 
তিনজনই? প্রথম কুলীন ' হইতে ' অধস্তন ষ্ঠ পুরীষ |: ব বংশলত। 
যথা (বন্ধনী মধ্যে সমীকরণের সংখ্যা লিখিত হইল )। 


(ক আহিত' (১)_উধেো। (৪) শিল্পে (৭ নরসিংহ' 
(১৪).। গর্ভেশ্বর (২১)-_মুরারি। (.. মহেশ্বর (১)-নহাদৈৰ 
সির রঃ সঙ্কেত (১৩)-7-উতসাহ (২* *)_ৰাস্ণু। (গ). 


কৃষ্ণ (২)-চান্দো তরী টি ছু ১. রবি (১৩ ' 
কুকের ৷ . 


উক্ত বাসর সম্বন্ধে কুলে লিখিত আছে" বাক্য 
‘নান কাংকুবের রাজপণ্ডি, তৎসুতৌ স্ুদরশনি-কুফৌ।” 
(পরিষদের পূর্ব্বোল্লিখিত পুধির ৫৪ ক পত্র) ‘কাং’ অর্থাৎ 
কাঞ্জিবিল্লী বংশে হুই' জন কুবেরের নাম পাওয়া যায় প্রথম | 
কুলীন কুতৃহলের পুত্র এবং উল্লিখিত রবির পুত্র । বাস্সুর 
.কুলক্রিয়। যে দ্বিতীয় কুবরের সহিত হউয়াছিল তদ্বিযয়ে কোনই 
সংশয় নাই তীহার“রাজপণ্তিত” উপাধিটি এখানে লিপিবদ্ধ 
হওয়ায় অতি মুল্যবান্‌ একটি তথ্য আবিষ্কৃত. হইল । কারণ 
“কাঞ্জিবিল্লীয় কুবের রাজপত্ডিত” শূলপাণি প্রভৃতির ও পূর্বববত্তী 
একজন প্রামাণিক'স্মার্ত গ্রন্থকার ছিলেন। হরিদাস তর্কাচাধ্য, 
গোবিন্দানন্দ' ও রঘুমন্দন তাহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন । 
বলভজ্জের “অশৌচসার” গ্রন্থে “কাঞ্জিবল্লীয়সৎ পণ্ডিত কুবের 
শর্মার” অন্দর্ভ উদ্ধৃত হইয়াছে । সৌভাগ্যবশতঃ এই কুবেরকৃত 
একটি - গ্রন্থের রচনাকাল আবিষ্কৃত হইয়াছে ।' তিনি 
“নবাশ্িষুগ্সেন্টুমিতে শকাব্দ” অর্থাৎ ১২২৯ শকে. (১৩০৭-৮ 
খ্রীষ্টাব্দে) ভাম্বতীকরণের বৃত্তি রচন! করেন।' গ্রন্থ মধ্যে তদ্রচিত 
“সময় সার” গ্রন্থের, উল্লেখ দৃষ্ট হয় এবং পুষ্পিকায় আছে “ইতি 
 ক্রাঞ্জিবিল্লীর-রাজপত্তিত-্রীকুবেরশন্্মরিরচিতা ভাস্বতীব্যাখ্য৷ 
সমাপ্ত 1” (18019 Culture vol Xl, PP. 33 36 দ্রষ্টবা ) 
উভয় কুবের যে অভিন্ন তদিষয়ে ফোন সংশর থাকিতে পারে না। 
গ্রন্থর চন!’ কালে তাহার বয়স নুযুনল্লে ২৭. ধরিয়া, তাহাত জস্মাহ্দ 
হয় হয় ১২৮০ খ্রীষ্টাব্দ । মুরারি ওঝার জ্মাব্বও কিছুতেই তাহার 
পবে যাইবে না। কৃত্তিবাসের জন্মকালে, তিনি জীবিত ছিলেন 
ছিলেন এবং “তশুকালে' তীহায় বয়স ১০* বৎসর. ধরিলেও, উক্ত 
জন্মকাল ১৩৮‘: শ্রীষ্টাব্ধের পরে যাইবে না সুতরাং চতুর্দশ 
_ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে (১৩৫০০ ১৩৭৫ শ্রীমধ্যে )' কৃত্তিবাসের 


1 


অন্মা নির্ণয় করিতে হইবে । আত্মবিবরণী অনুসারে কৃত্তিবাসের 
জন্ম হয় “আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পুণ্য।মাঘ মাস। উক্ত সময় মধ্যে ' 
গণনা দ্বার! তিনটি মাত্র বৎসরে এই যোগ পাওয়া যায় । 


(১) ১৩৫২ শ্রী, ২২ জানুয়ারি ২৬ মাঘ, রবিবার, শর? 
পঞ্চমী ২২৪৫ পল ৷ 1২) ১৩)২, ১১ জানুয়া0১৫ মাঘ, 
বৰিবার শুক! পঞ্চমী ৫২1৪৫ পল। ৩) ১৩৭৫, ৭ জানুয়ারি _ 
১১ মাঘ, শুরা পঞ্চমী ৪৮1৪৫ পল । 


তন্মধ্যে ১৩৭২ শ্রীষটাব্দে কৃত্তিবাসের জন্ম নির্ণয় করাই যুক্তিযুক্ত 
বলিধ! আমরা. মনে করি। এতদনুসারে “গৌডেশ্বব (রাজ! 
গণেশেব “ সভায় অভ্যর্থনাকালে তাহার বয়স, হয় প্রায় ৪৫। 
পাঠসমাপনের অব্যবহিত পবেই তিনি রাজদর্শন করেন এইরূপ 
ধাবপ পরিত্যাগ করিতে হইবে ।' ূ 
পরিশেষে, আমর: এবিষয়ে বিশেষজ্ঞগণর আঙ্গোনা 
সাদরে আহ্বান কবিতেছি। কৃত্তিবাস বাঙ্গলাব জাতীয় কবিদের 
মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তাহার জন্মাব্দ নিঃসন্দিপ্ধরপে নিণীত তওয়! 
কর্তব্য । তাহার দয ফলিয়ায় যে স্মৃতিস্তস্ত স্থাপিত হইয়াছে 
তাহাতে জন্মাব্দ “১৪৪* খৃষ্টান” বলিয়া উৎকাীর্ণ হইয়াছে। 
বর্তমানে তাহার সংশোধন আবশ্যক । কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণীর 
মুল গ্রন্থটি দেখিবার জন্য বিগত ৫* বৎসর মধ্যে বহু সাহিত্যিক 
. চেষ্টা করিয়াছেন, রি বোধ হয়. প্রফ ল্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয় ' সা-প-প, পু*১১৭-৪২ )। কিন্তু রাটীয় কুলগ্রস্থের মূল 
প্ৰতিলিপি সমুহ এখন চি নহে, তদ্মধো কৃত্তিবাসের স্ববচিত্ত 
বিবরণ সপেক্ষাও অধিকতর ও.নৃতন তথ্য যে নিহিত বহিয়1ছে 
তাহার অনুসন্ধানে কাহাকেও ব্যা {ত হইতে দেখা যায় না । 
কুলগ্রস্থের প্রতি 'এই অনাদর নান! কারণে উদ্ভূত হইয়াছে। 
আমাদের ধারণা, প্রচলিত মুদ্রিত কুলগ্রন্থেবউপব বিশ্বাস স্থাপন, 
ন! করিয়া গবেষকগণ-মূল গ্রন্থের আলোচনা করিলে এই অনাদব 
পরমাদরে. পরিণত. হউবে 1' আমাদের নিজ অভিজ্ঞতা-হইতে 
একথ। দৃউভাবে,বজিতে পারি'3- ; 


বাংলার মন্দিরে রাখায় কাহিনী 
তাৱাপদ সাতৰ! ' 


+ মা 


বাংলার মন্দিরে স্থাপত্য ও ভাস্বর সৃষ্টিতে একদা বাঙ্গালী 
সুত্রধর-শিল্পীরা যে সৌন্দর্য-্ধমার অবদান রেখে গেছেন, ত্য, 
আজ্ বঙ্গ সংস্কৃতির এক মহামূল্যবান সম্পদ । বাংলার মন্দির 
স্থাপত্যের ক্রমবিকাশের সঙ্গে মন্দির সঙ্জায় যে প্রথাগত.পোড়া- 
মাটির ভাস্কর্য সৃষ্টি করা হত, তা’ বাঙ্গালী শিল্পীর একান্ত নিজন্য 
বৈশিষ্ট হিসাবে গণ্য কর! যেতে পারে । . আলোচ্য পোড়ামাটির 
ফলকসজ্জ! দিয়ে সাধারণতঃ মন্দিরের সম্মুখ ভাগে .অলংকরণের 
এই পদ্ধতি পশ্চিমবাংলার বঙ্ছ- মন্দিরেই দেখতে পাওয়া যায়। 
এইসব ফলকগুলি প্রস্তুতের জন্যে শিল্পীরা আধ-শুকনো! মাটির 
ফলকের উপরে. স্বল্পগভীরে এইসব মুক্তিগুলি খোদাই করতেন; 
তারপর তা’ ভাল ভাবে শুকিয়ে নিয়ে ভাটিতে পোড়াবার ব্যবস্থা 
করতেন। পোড়ানোর পর ফলকগুলিকে মন্দিরসজ্জায় সাধারণতঃ 
সামনের দেওয়ালের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়েই বাবহার্‌ করতেন। 
ফলে এই পোড়ামাটির অলংকরণ এক সার্থক . সৌবুমার্যের সৃষ্টি 
করতো-_যা একান্তই মুগ্ধ হয়ে দেখার মত। . 

্ী্টীয় সপ্তদশ শতক থেকে .উনবিংশ শতক পর্যন্ত নির্মিত 
এইসব পোড়ামাটির মন্দিরে যে সব অলংকরণ দেখা যায় তার 
বিষয়বস্তু হল রাম-রাবণের যুদ্ধ দৃশ্যের সঙ্গে রামায়ণের বিভিন্ন 
কাহিনী এবং কৃষ্ণলীলার আখ্যান বস্তু । এই সঙ্গে দেখা যায় 
বিভিন্ন পৌরাণিক দেবদেবীর উপাখ্যান, দশাবতার সহ অন্যান্য 
.. দেবদেবীর মূতি। এ ছাড়া, তৎকালীন সমাজ জীবনের, বহু 
কাহিনীর ব্ুপায়ণও দেখা যায় এইসব মন্দিরসঙ্দায়। , মন্দির 
গাত্রের পোড়ামাটির অলংকরণের বিষয় বস্তুর মধ্যে বিশেষ 
লক্ষণীয় হল, যে কোন তক্তিভাবেরই মন্দির হোক না কেন 
এইসব মন্দিরসজ্জায় বৈষ্ণব, শাক্ত, ও শৈব সব রকম 'ভক্তিভাবই 
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'ভাস্কর্ষে রূপায়িত করেছেন বাংলার মন্দির শিল্প-স্থপতিরা। 
এক্ষেত্রে বৈষ্ণব মন্দিরে যেমন কৃষ্ণলীলার উপাখ্যান স্থান পেয়েছে 
তেমনি তারই সঙ্গে চিত্রায়িত হয়েছে শাক্ত বা শৈব উপাসনার 
নানাবিধ কাহিনী । অন্যদিকে শাক্ত বা শৈব মন্দিরেও যে 
কৃষ্ণলীলার ভাক্র্ষ স্থান পায়নি এমন নয়! তাই বলা যেতে 
পারে, বাংলার এইসব মন্দিরগাত্রে পোড়ামাটির ভাক্কর্ব-অলংকরণে 
শুধু শিল্পীর কারিগরী নৈপুণ্যেরই পরিচয় প্রকাশ পায়নি, 
সেই সঙ্ে মন্দিরসজ্জায় এইসব শিল্পীর অবাধ স্বাধীনতাও তার 
এই স্ষ্টিমূলক কাজে সহায়তা করেছে, যা ভক্তিজগতে পরম 
সহিষুণতার এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন হিসাবে' গণ্য হয়েছে। 

মন্দির দেবালয়ে পৌরাণিক কাহিনীর উপাখ্যানযুক্ত ভাক্ষর্য- 
ফঙ্গকের এই যে বাবহার তা” বহুদিন ধরেই এক প্রথাগত, 
বিধি-নিয়ম হিসাবেই প্রচলিত হয়ে আসছে এবং এ বিষয়ে 
বঙ্গদেশ ছাড়াও অন্যত্র বহু মন্দিরে তার নিদর্শন খুঁজে পাওয়া 
যেতে পারে। বৌদ্ধ সূপগুলিতে জাতক কাহিনীর ধারাবাহিক 
চিত্রণ এই প্রসঙ্গে স্মরণ করিয়ে দেয় সেই প্রচঙ্গিত ধারাটির 
কথা । এই উদাহরণ সামনে রেখেই হিন্দু-স্থপতিরাও মন্দির 
দেওয়ালে সেকালের জনপ্রিয় পৌরাণিক কাহিনী রামায়ণের 
ঘটনাবলী খোদাই করেছেন। এ বিষয়ের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ 
হল, উত্তর প্রদেশের গুপ্তযুগের দেওগড়ের মন্দিরগাত্রে, খ্রীষ্টীয় 
অষ্টম শতকের আইহোলের পট, দকলের এবং ইলোরায় দ্বাদশ 
শতকের হোয়সল মন্দিরে রামায়ণ কাহিনীর চিত্রায়ণ। পুর্ব- 
বাংলার ( বর্তমান বাংলাদেশ ) পাহাড়পুরের খ্ৰীষ্টীয় নবম শতকের 
বৌদ্ধ মন্দিরেও দেখা যাচ্ছে রামায়ণ কাহিনীর বেশ কিছু ছাাস্কর্ষ- 
ফলক। 

তবে পোড়ামাটির সঙ্জায় রামায়ণ কাহিনী যেভাবে বাংলার 
মন্দিরগাত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে এমন জান্ল্যমান উদাহরণ 
আর কোথাও নেই। বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার ক্ষেত্রে সপ্তদশ 
শতক' থেকে সুরু করে উনবিংশ শতকের মধ্যে নিিত এমন 
কোন টেরাকোটা*মন্দির নেই যেখানে রামায়ণ কাহিনীর চিত্রব্ূপ 
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দেখা যায় না। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে বাংলার মন্দিরে 
মহাভারত কাহিনীর চিত্রায়ণ অতি অল্পই হয়েছে এবং সংখ্যায় 
তা” খুবই নগণ্য । মাহাভারত কাহিনীর মধ্যে এ-যাবৎ দেখা 
গেছে শুধুমাত্র ভীম্মের শরশয্য! অর্জনের লক্ষ্যভেদ, যুধিষ্ঠিরের 
পাশাখেল। এরুং দ্রৌপদীর বস্ত্ুহরণ প্রভৃতি ভাক্কর্ষ-ফলক। 
_ অন্যদিকে বাংলার মাটিতে কবি কৃত্তিবাসের অমর স্থষ্ট 
রামায়ণ কাহিনী 'শুধু বাঙ্গালী জীবনকেই প্রভাবিত করেনি, 
বাংলার মন্দির শিল্পীদের কাছেও তার জনপ্রিয়তা যে একাত্ম 
ভাবেই স্বীকৃত হয়েছিল, তার প্রমাণ মন্দির দেওয়ালে কেবলমাত্র 
কৃত্তিবাসী রামায়ণ কাহিনীরই অলংকরণ! . কৃত্তিবাসের রামায়ণ 
একদিকে যেমন বাঙ্গালী মনে প্রভাব বিস্তার করেছে, অন্যদিকে 
চৈতন্য প্রবর্তিত নব বৈষ্ণবধর্ম্মের প্লাবনে রামচন্দ্র বিষ্ণুর অবতার 
হিসাবে কল্পিত হয়েছেন। কবি. কৃত্তিবাস সেজন্তে লিখেছিলেন, 
‘বিষ্ণু অবতার রাম, তুমি নিশাচর । 
গরুড় বায়স দেখ অনেক অন্তর ॥+ 

স্থতরাং বলা যেতে পারে, বাঙ্গালী জীবন কোনদিন বিষ্ণু 
ও কৃষ্ণে বা রাম ও বিষ্ণুতে কোন প্রভেদ দেখতে পাননি | 

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, বাংলার মন্দির দেওয়ালে 
পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ রামায়ণ ফলকগুলির বিষয়বস্তু কৃত্তিবাসী 
রামায়ণকে কেন্দ্র করেঃ তবে সব. মন্দিরেই পুরে! রামায়ণ কাহিনী 
দেখা যায় না। কতকগুলি জনপ্রিয় সাধারণ বিষয়বস্তু ছাড়া 
রামায়ণের বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলী ভিন্সি ভিন্ন মন্দিরে বুপায়িত হয়েছে। 
পশ্চিমবাংলার প্রায় সমস্ত মন্দিরে হয়েছে। পশ্চিমবাংলার প্রায় 
সমস্ত মন্দিরে রামায়ণ কাহিনীর এই যে বিভিন্ন চিত্ররূপ ইতস্ততঃ 
ছড়িয়ে আছে তা যদি একত্র করা যায়, তাহলে কৃত্তিবাসী 
রামায়ণের প্রায় সব উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীরই এক সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ পাওয়া যেতে পারে। সুতরাং এই উদ্দেশ্যে সংগৃহীত 
পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ রামায়ণ কাহিনীর 
ভাস্কর্য-ফলকের বিষয়বস্তু সম্বলিত এক তালিকা. এই প্রসঙ্গে 
উপস্থাপিত করা গেল। তবে এইসব ফল্গকগুলির পরিচিতি লাভ 
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করার জন্তে কৃত্তিবাসী রামায়ণের উপরই মুখ্যতঃ নির্ভর করতে 
হয়েছে। কেননা, কৰি কৃত্তিবাসও এই প্রসঙ্গে তার কৈফিয়ৎ 
দিয়ে বলেছেন ঃ | 
“নাহিক এসব কথা বাল্দীকি বচন। 
বিস্তারিয়া লিখিত অমৃত রামায়ণে ॥ 
এক রামায়ণ শত সহজ প্রকার। 
. ।কে জানে প্রভুর লীলা কত অবতার (৮ 
তাই বাঙ্গালীর আপন জীবনের মাধুর্য দিয়ে রচিত কৃত্তিবাসের 
কাহিনীই বাঙ্গালীর মনে-প্রাণে এত প্রভাব বিস্তার করেছিল যে, 
বাংলার শিল্পী:.ভাস্কররাও কুত্তিবাসের বচন ছাড়া পৃথক কিছু 
চিন্তা করতেও সক্ষম হয়নি এবং এইখানেই কৃত্তিবাসী রামায়ণ 
রচন!' স্থষ্টিরও 'এক চরম সার্থক্তা। 
TURE ফলকে উৎকীর্ণ ৱাম৷য্লণ 
.কাহ্িন্দীৰ তিত্রততণ £ 
(১) রাজা! দশরথের রাণীদের পুত্রলাভের জন্যে খ্যশৃঙ্গ মুনির 
‘হোম যজ্ঞ। দ্রষ্টব্যঃ হুগলীর .প্তণ্তিপাড়া ও বাঁশবেড়িয়ার মন্দির | 
(২) দশরথের 'রাণীদের পুত্রসন্তান লাভ এবং তৎসহ সন্তান 
পরিচর্ষারত পোড়ামাটির. ফলক । দ্রষ্টব্য ঃ iL 
গঙ্রেশ্বর এশিব ও -ভট্টমাটির মন্দির | 
: (৩). মুনিদের যজ্ঞ ভঙ্গকারী দৈত্য বধে নিযুক্ত রাম ও লক্ষণ। 
দ্রষ্টব্য £ হুগলীর বাঁশবেড়িয়ার মন্দির | 
'(8):- তাড়কাসুর বধে রাম লক্ষণকে প্রেরণের জন্তে বিশ্বামিত্ 
কর্তৃক . দশরথকে অনুরোধ ৷ দ্রষ্টব্য £ মুশির্দীবাদের বড়নগরের 
গঙ্গেখবর শিব ও সেখানকার জ্রোড়বাংল! মন্দির । . 
'* (৫) ,রাম-লক্ষণ ৬০০৪ তাড়কারাক্ষসী বধ। তুলনীয় টনি 
রামায়ণ £ 
| 'ব্জবাণ গড়ে রাম ত্রজের গড়ুকে.। 
, 5. নির্ঘাত করিল বাণ তাড়কার বুকে ॥? 
দ্রষ্টব্যঃ সুশির্ধাবাদের বড়নগরের , জোড়বাংলা মন্দির এবং 
মেদিনীপুরের আক্জুরিয়া গ্রামের মন্দির ৷, 


১২ -.' সাহিত্য সৈকত রামায়ণ সংখ্য! 


রাম কর্তৃক যর শপৃমোচন। দ্রষ্টব্য £ রা 
জিনতা ৪০৭ 

(৭) মিথিলাতে ছয়-সাত জন লোক 'কর্তৃক আনীত হরধন্ু- 
ভঙ্গরত রাম এবং সেইসঙ্গে সীতার সঙ্গে রামের ও অন্যান্ত 
তিনটি বিবাহ অনুষ্ঠানের দৃপ্ত । দ্রষ্টব্য ঃ হুগলীর গুপ্তিপাড়া ও 
বাশবেড়িয়া এবং মুশির্দাবাদের বড়নগরের জোড়বাংলা মন্দির । 

৮) পথিমধ্যে পরশুরাম কর্তৃক পুণর্বার ধনুর্ভঙ্গের জন্য 
আহ্বান। ত্রষটব্য £ মুশির্দাবাদের বূড়নগরের,গঙ্গেশ্বর শিব মন্দির । 

(৯) মন্থর! কর্তৃক কৈকেয়ীকে মন্ত্রণাদান। দ্রষ্টব্য £ মুশির্দাবাদের 
" বড়নগরের গঙ্গেশ্বর শিব মন্দির । 

(১০) রামচন্দ্রকে. বনবাসে পাঠানোয় দশরথ শয্যাগত। 
দট্টব্য £ মুশির্দাবাদের বড়নগরের গঙ্গেশ্বর শিব মন্দির । - 

. (১১) বিদায়ক্ষণে ভরত ও রাম ' আলিঙ্গনাবদ্ধ। দ্রষ্টব্য £ 
বড়নগরের গঙ্দেশ্বর শিব মন্দির J 

(১২) পঞ্চবটি বনে রাম লক্ষণ কর্তৃক উন নির্মাণ । 
দ্রষ্টব্য £ বড়নগরের গঙ্গেশ্বর শিব মন্দির । - . 

(১৩) লক্ষণ কর্তৃক স্ুর্পনখার নাসিকাচ্ছেদন। তুলনীয় 
কৃত্ধিবাস £ 

“থান্দা নাকে রক্ত পড়ে অবিরল শোতে । 

ওষ্ঠাধর রাক্ষসীর ভিজিল শোণিতে ॥৮ 
দ্রষ্টব্যঃ হুগলীর গুপ্তিপাড়া, মুশির্ধাবাদের গঙ্গেশ্বর শিব মন্দির 
এবং মেদিনীপুরের আজুড়িয়া, পূর্বগোপালপুর, গৌরা ও সৌলান 
' গ্রামের মন্দির। বীরভূম জেলার গণপুর গ্রামের একটি আটচাল! . 
মন্দির দেওয়ালে যে উৎকৃষ্ট ভাস্কর্য ফলকটি বিদ্কমান--তা ফুল- 
পাথরে নিমিত । 

(১৪) রাম কর্তৃক দাহ বধ। জষ্টব্য £ হাওড়া জেলার 
সুলতানপুর ও মেল্লক এবং মেদিনীপুর জেলার গৌরা গ্রামের 
লক্ষ্ীজনার্দনের মন্দির । | 

(১) ত্রহ্মচারীর ছগ্মবেশে রাবণের পঞ্চবটি বনে আগমন। 
জষ্টব্য  হুগলীর দশঘরার মন্দির । 


সাহিত্য সৈকত] রামায়ণ সংখ্যা) | ১৩ 


" (5৬) রাবণ কর্তৃক সীতা হর়ণ। জডন্টব্য £ হাওড়া জেলার 
'মহিযামুড়ি ও বাকুড়ার বিষ্ণুপুরের শ্যামরায় মন্দির | 

(৭). জটাযুর ‘রথশুদ্ধ গিলিবারে ছুই ঠোট মেলে বাধা” দেবার 
‘ দৃষ্ঠ । দ্ৰষ্টব্য : বীরভূমের কেঁহুলীর রাধাবিনোদ মন্দির, মেদিনীপুরের 
: দাসপুর, গোরা, সৌলান ও এ জেলার আরও অনেক.মন্দির। .. 
(১৮) সীতা” উদ্ধারের জন্য স্ুগ্রীবের সঙ্গে রাম-লক্ষ্মণের জল্পনী 
 কল্পনা। দ্রষ্টব্য £ হাওড়ার মহিষামুড়ি-ও হুগলীর দশঘরার মন্দির ৷ 

(১৯) সপ্তবৃক্ষের-'আড়াল .থেকে রাম কর্তৃক বালী বধের জন্য 
তীর নিক্ষেপ। কৃত্তিবাসের কথায় : | 
৷ ‘আড়ে থাকি রাম বাণ' করেন ক্ষেপন ৷” 
রষটব্য  মুশির্দাবাদের বড়নগরের গঙ্গেশ্বর শিব মন্দির ৷ 

(২০) বালীর উক্তি মত, ‘রাবণ আসিয়াছিল রণ করিবারে 
: লেজে বান্ধি ডুবালাম চারি৷ পারাবারে”-র দৃশ্য । জষ্টবয £ ১১ 
বড়নগরের জোড়বাংলা মন্দির । 

(২১) রাবণ দরবারে পাত্রমিত্রদের নির্দেশদানরত-; সম্ভবতঃ 
বিভীষণকে. ভত্সনার দৃশ্ত। দ্রষ্টব্য £ ০৪ লক্ষ্মী- 
জনার্দন ও হুগলীর হরিপালের মন্দির ৷ 

(২২) হনুমানের লঙ্কা অভিমুখে সমুদ্রপারে লক্ষের দৃশ্য এবং 
স্বরাসা সাপিনী কর্তৃক বাধা দানের দৃশ্য | - দ্রষ্টব্য ঃ হুগলীর 
- পগুণ্তিপাড়ার মন্দির ৷ BS 
ৃ (২৩) লঙ্কায় রাবণের রাক্ষলদের সঙ্গে হমুমানের যুদ্ধ৷ 
| কৃত্তিবাসের বর্না সঙ্গে এই দৃশ্যটি তুলনীয় ; যথাঃ 
| ‘ধেয়ে যায় রাক্ষস বধিতে হনুমান । 

“প্রাচীরে বসিল বীর পর্বত প্রমাণ ॥ 
. জাঠা শেল ঝকড়া মুষল ফেলে কোপে 
' লাখে. লাখে হনুমান সব অস্ত্র লোপে ॥ 
জষটব্য £ বীরভূমের স্থরুলের লক্ষ্মীজনার্দিন:মন্দির । 

(২৪) - হনুমানকে হাত-পা ক অবস্থা রিশা ২ বকে করে 

গমনরত। ক্রত্তিবাসের কথায় 8 - 


১৪ সাহিত্য সৈকতাএরামায়ণ রী 


AE 


‘বড় বড় সাঙ্গি দিয়া হয়ুমানে বান্ধে। ন 
দুই লক্ষ রাক্ষসে তাহারে করে কান্ধে ৷ 
দ্রষ্টব্য £ হাওড়ার নি এবং বীরতূমের জয়দেব-কেঁছুলীর 


মন্দির । 
(২৫) হনুমানের লক্কাদাহনের দৃশ্য । তুলনীয় কৃত্তিবাসী রামায়ণ £ 
ধেরে ঘরে লাফ দিয়া ভষে হনুমান ॥ 
' একঘরে অগ্নি দিতে আর ঘর জ্বলে .. 


কে করে নির্বাণ তার কেবা কারে বলে ৷? 

রষ্টব্য ঃ হুগলীর গুপ্তিপাড়া ও হাওড়ার জগত্বল্লভপুরের মন্দির । 
৫৬) সমুদ্রে সেতুনির্মাণের জন্য পাথর ও গাছের ডালপালা 
আনয়নরত বানর সেনাগণ। ' দ্রষ্টব্য £ বীরভূমের কেঁছুলীর 
রাধাবিনোদ মন্দির এবং হুগলীর গুপ্তিপাড়া ও দশঘরার মন্দির। 

(২৭) অশোক বনে চেড়ী পরিবৃতা সীতার: অধিষ্ঠান, পাশে 
রাবণ। দ্রষ্টব্যঃ হুগলীর গুপ্তিপাড়ার ও মেদিনীপুরের গৌর! 
গ্রামের লক্ষ্মীজনার্দন মন্দির । j 

(২৮) অশোকবনে সীতার সঙ্গে হনুমানের সাক্ষাৎকার এবং ' 
হনুমান কর্তৃক রামের অন্গুরী প্রদান। কৃত্তিবাসী রামায়ণে এই 


"সাক্ষাৎকারের বিশদ বর্ণনা দেওয়া আছে, যথা £ 


‘সীতা হমুমান দোহে হইল দর্শন ॥ 
যোড়হস্তে সমে তারে পবন নন্দন। 
জানকী বলেন বিধি বিগুন আমায় ॥ , 

' রাবণের চর বলি না করিহ ভয়। 
স্বরূপ রামের দূত জানিহ' নিশ্চয় ॥ 
আমার বচনে যদি -না হয় প্রত্যয়। 
রামের 'অন্গুরী দেখ হইবে নিশ্চয় ॥' 


| জন্টব্যঃ হুগলীর দৃশঘরার মন্দির । 


(২৯) কুস্তকর্ণের নিদ্রাভঙ্গের জন্ত তার পিঠের উপর হস্তী 
স্থাপন। এই দৃশ্যটি বহু মন্দির - ফলকেই. উৎকীর্ণ হয়েছে। 
বিশেষভাবে হগলীর বালী-দেওয়ানগঞ্জের মঙ্গলচণ্ডীর মন্দির ও 
মেদিনীপুরের দাসপুর ও সুরথপুর প্রভৃতি স্থানের মন্দির এই 
সাহিত্য সৈকত রামায়ণসংখ্যা < ১৫ 








প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । 
_ (৩০) বানর ভক্ষণরত কুস্তকর্ণ কৃত্তিবাসের বর্ণনার এক যথার্থ 
বপায়ণ £ এ . 

‘কুপিল সে কুস্তকর্ণ অতি ভয়ঙ্কর । লি 

দুইহাতে ধরে ধরে গিলিছে বানর ॥ 

বানর ধরিয়া বীর- চিবাইছে দীতে।- 

সুখ সন্বরিতে নারে রক্ত পড়ে সোঁতে ॥ 

সহস্র সহজ বানর সাপাটিয়া ধরে। 

পাতাল.সমান মুখ তাহে লয়ে পুরে ॥ 

নাক কানের পথ যেন ঘরের ছুয়ার। 

তাহা দিয়া কপি সব বেরয়ে অপার ॥? 
" জষ্টব্য হী গুপ্রিপাঁড়ার মন্দির ৷ এছাড়া বনু মন্দিরেই এই 
' দৃশ্যটি দেখা যায় ।- - 
(৬১) ইন্দ্রজিৎ ও লক্ষ্মণের যুদ্ধ ৷ না হুগলীর টি 
মন্বির। : 

(৩২). আহত অবস্থায় রামের কোলে শায়িত লক্ষ্মণ এবং তার 
পাকস্থলী থেকে তীর নিষ্ষাশনরত হনুমান । দ্রষ্টব্য £ হুগলীর 
বালী-দেওয়ানগঞ্জের মঙ্গলচণ্ডীর মন্দির । - 

(৩৩) লঙ্কা যুদ্ধের দৃশ্য । একদিকে ধনুর্বাণধারী রাম ও লক্ষ্মণ 
এবং তার পক্ষে হমুমান, জান্ুবান ও ভল্লুক বহিনী । অপর দিকে 
রাক্ষস পরিবৃত দশবাহু সম্বলিত .ধনুর্বাণধারী রাবণ । মূলতঃ 
- লঙ্কা যুদ্ধের এ দৃশ্যটি বহু মন্দিরেই আবশ্যিক অলংকরণ হিসাবে 
.- ব্যবহৃত হয়েছে৷ তবে ছুগলীর আটপুর ও মেদিনীপুরের চাইপাটের 

মন্দিরে যে বিস্তারিত লঙ্কাযুদ্ধের দৃশ্য উৎকীর্ণ হয়েছে তা যা 
বলা যেতে পারে । : | 

(৩৪) লঙ্কাযুদ্ধের দৃশ্যে একদিকে রাম অন্যদিকে জোড়হ্তে 
রাবণ। কৃত্তিবাসী ভাষ্যের সার্থক রূপায়ণ'ঃ “চিরদিন প্রণমি দাস 
চরণে তোমার । শাপেতে রাক্ষদকুলে জনম আমার ॥ 
দ্রষ্টব্য £ মুশির্দাবাদের বড়নগরের 'চারবাংলা মন্দির | 

(৩৫) . সীতার অগ্নিপরীক্ষা -পাশে ব্রহ্মা দণ্ডায়মান | দষ্টব্য £ 
" হাওড়া-জেলার রাউতাড়ার দামোদর মন্দির। 

১৬ সাহিত্য সৈকত 0রামায়ণ সংখ্যা 


(৩৬) রামের অশ্বমেধ যজ্ঞ। দ্রষ্টব্য 3 হুগলীর বাহিরগড়া ও 
পারুল গ্রামের মন্দির । 

(৩৭) রামের অশ্বমেধ যজ্ঞ EIA 
উপস্থিতি । দপ্টব্য £ বীরভূমের সুরুলের মন্দির । 

(৩৮) বাল্মীকির আশ্রমে লব কুশ কর্তৃক ধৃত হমুমানের আনয়ন । 
দ্রষ্টব্য : হুগলীর পারুল ও বাহিরগড়া গ্রামের মন্দির ৷ 

(৩৯) উপবিষ্ট রাম রাজা ও সীতা। ্রষ্টব্য ? বিষ্ণুপুরের 
মদনমোহন, বীরভূমের স্থরলের লক্ষ্মীজনার্দন এবং বর্ধমানের 
কালনার প্রতাপেশ্বর মন্দির ৷ 

(৪০) সিংহাসনে উপবিষ্ট রাম ও সীতা; পাশে লক্ষ্মণ ব্যজন 
হস্তে ও ভরত চামর হস্তে দণ্ডায়মান । পাশে দণ্ডায়মান বশিষ্ঠ 
মুনি এবং পদতলে হনুমান ও জাঙ্গুমান। দ্রষ্টব্য? বীকুড়ার 
কাদাশোলের মন্দির ৷ 


পশ্চিমবাংলার মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ মোটামুটি এই হল 
রামায়ণ কাহিনীর চিত্রায়ণ। আলোচ্য মন্দিরগুলির দেওয়ালে 
রামায়ণ কাহিনীর এসব বিষয়গুলি ছাড়াও অনুব্বপ আরও অনেক 
মন্দিরে এই ধরণের ফলক দেখা যায়। বল! বাহুল্য, কথিত 
এই চিত্রব্ূপগুলির কোনটিই চূড়ান্ত নয়। এখনও গ্রাম-গ্রামাস্তরে 
অবহেলা ও অনাদরে যেসব মন্দির কোন রকমে ভার অস্তিত্ব 
বজায় রেখেছে, ভার দেওয়ালেও হয়ত রামায়ণ কাহিনীর 
অনালোচিত কোন ভাক্কর্ধফলক দেখা যেতে পারে এবং উৎকীর্ণ 
চিত্রন্পপের এইসব পরিচয় উদ্ঘাটিত হলেই বঙ্গসংস্কৃতির এই 
অসম্পূর্ণ অধ্যায়টি যে সম্পূর্ণততা লাভ করবে সে বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নেই। 
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“সাহিত্য দৈকত* সৈকত পত্রিকার তিনটি রামায়ণ 


বিষয়ক প্রশংসিত সংখ্যা ধাদের লেখায় সমৃদ্ধ £- 


& | ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়-_রামার়ণ/ডঃ সুকুমার 


২। 


৩। 


১৮ 


সেন-_রাম কথায় বান্দীকির ভূমিকা/ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য 
-যবদ্বীপে রামায়ণ/প্রবোধ চন্দ সেন- রামায়ণ সমস্তা/ 
তারক হালদার সাহিত্যবত্ব-_রাঁমায়ণের এতিহাসিকতা/ 
আরণ্যক সেন--রামচরিত একটি ভয়ঙ্কর আবিষ্কার/ 
নচিকেতা ভরদ্বাঞ্জ_অথ বামায়ণী কথা/সাক্ষা্কার- ডঃ 
রমেশ চন্দ্র মজুমদার, দিলীপ কুমার রায়ঃ ডঃ অসীম কুমার 
চট্টোপাধ্যায়, ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যাঞপ । 

ডঃ সুকুমার ফেন-_রামায়ণঃ বাল্মীকি ও কৃত্তিবাস/নন্দ- 
গোপাল সেনগুণ্ত- রামায়ণের এতিহালিকত। বিমল মিত্র 
-রাম চরিত মানস/কালীকিস্কর সেনগুপ্ত--রামনাম 
রসায়ণ/কাকলি ভট্টাচা--আঞ্চলিক ভাষায় রামায়ণ/দেব 
প্রস্থন ঘটক - কৃত্তিবাস। | 
অন্নদা মুন্সী-রামায়পের অবাক কাও/উপেন্দ্র সেন শাস্ত্রী- 
রামায়ণ সমস্যা!গোলোকেন্দু ঘোষ-_প্রাচীন সাহিত্য 
প্রসঙ্গে /অঞ্জিত কুমার খঘোষ-__বাঙ্মীকি ও কৃত্তিধাস। 
এছাড়াও জাতীয় গ্রন্থাগার ও 'কৃত্তিবাস সংগ্রহশালায় 
সংগৃহীত রামায়ণ ও রামায়ণ বিষয়ক বইয়ের বিবলিও 
গ্রাফি। তিনটি সংখ্যা ( পৃষ্ঠা ১২৬) হাফ রেক্সিন বাধাই 
-দীম পনের টাকা । 


যোগাযোগঃ প্রকাশক সাহিত্য সৈকত 
টসকত সরণী । ফুৰিয়া’ নদীয়া । ৭838০২ 


সাহিত্য সৈকত] রামায়ণ সংখ্যা 


বৃক্ষ তলে মন্ত্র ঝরে 
মাধব ভট্টাচার্য 


ফুলিয়া স্টেশন থেকে মাইল দু’ আড়াই দুরে গঙ্গাব ধারে 
কৃত্তিবাস ভিটেয় কবির স্মরণে স্মরণোৎসব বসে সাধারণত মাঘ 
মাসের শেষ রোববারটিতে। এই আনুষ্ঠানিক স্মরণোশুসবের 
বয়েস প্রায় ৬৬ বছর। কবির ভিটেয় স্মৃতি ফলকের উদ্বোধন করে 
স্মবণোৎ্সবের সৃচন! হয়েছিল ১৩২৬ সালে।. স্যার আশুতোষ 
মুখোপাধ্যায় ছিলেন সেদিনের সেই অনুষ্ঠানের সভাপতি । 
বহু বিশিষ্ট লোকের মাঝে উপস্থিত ছিলেন--নাটোরের মহারাজ! 
জগদিক্্রনাথ, কাশিমবাঁজারের মহারাজ স্যার মণীল্ চন্দ্র নন্দী, 
রায় বাহাদুর দীনেশ চন্দ্র সেন, নগেক্ নাথ বস্তু কবি 
করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্ৰ নাথ বাগচী, ফণীন্দ্রনাথ 
মুখোপাধ্যায়, জলধব সেন ও আরে! অনেকে। 

স্মৃতিফলকের উদ্বোধনের জন্যে প্রথমত ববীজ্জনাথকে 


আমন্ত্রণ জানানে। হয়েছিল | ' রবীন্দ্রনাথ আসতে পারেননি । 


১৩২৬ থেকে ১৩৪৫ এই ১৯ বছর সময় সীমার মধ্যে 
স্মবণোত্সব যে প্রতি বছরই নিয়মিত ভাবে হয়েছে তা বল! 
যায়ন।। 

কৃত্তিবাস স্মরণোত্সবের প্রথম ভাবনা ভেবেছিলেন বোধকরি 
কবি নবীনচন্দ্র সেন। নবীনচন্দ্র যখন রানাঘাটের মহকুমা 
শাসক তখন তিনি কৃত্তিবাস স্মরণোৎসবের জম্যে চেষ্টা 
চালিয়েছিলেন। সরকারীভাবে কৃত্তিবাসের ভিটেমাটির প্রাথমিক 
অধিগ্রহণের কাজ করে গেলেও স্মরণোৎসবের আয়োজন করে 
যেতে পাবেননি। . 

পরবর্তী মহকুমা শাসক নীরদকৃষ্ণ রায়, ডাক বিভাগের 
নদীয়া জেলা সুপারিনটেনডেণ্ট রমনীমোহন ঘোষ, রানাঘাটের 
উকিল নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বেশ কয়েকজন উৎসাহী 
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সাহিত্যানুরাগীকে নিয়ে কৃত্তিবাস স্মরণোৎসবের কাজে ঝাপিয়ে 
পড়লেন । 

প্রথম দিকে রানাঘাদের কয়েকজন বিশিষ্ট নাগরিক এই 
উৎসব পরিচালনাব দায়িত্বে ছিলেন। কিছুদিন শান্ভিপুব 
সাহিত্য পরিষদ এবং তারপর থেকে কৃত্তিবাস স্মৃতিরক্ষ 
সমিতি এই দায়িত্ব পালন করে আসছেন। 

দীর্ঘদিন ধবে স্মৃতিরক্ষার হাল ধরে ছিলেন শাস্তিপুর নিবাসী 


একজন সঙ ও পরিশ্রমী সাহিত্য-সেবক প্রভাস কায়। প্রভাস 
রায় বড একজন কবি ব সাহিত্যিক ছিলেন ন! কিন্তু ভেতবে 
সাহিত্যরন ছিল, কুত্তিবাস ছিলেন যেন তার আরাধ্য দেবতা । 
বছর দুই আগে তিনি মার! গেছেন। যতদিন বেঁচে ছিলেন 


স্মরণ তিথিতে লাঠিতে ভর দিয়ে কৃত্তিবাস ভিটেয় বটগাছেল 
ছায়ায় এসে দাড়াতেন। 

১৩৪৫ থেকে এ যাবত নিয়মিত ভাবেই স্মবণোৎসব পালিত 
হয়ে আসছে। বছর বছর কত যে কবি সাহিত্যিক বিদগ্ধ 
পণ্ডিত কবির এই ভিটেয় শ্রদ্ধা জানাতে এসেছেন ; কৃত্তিবাস 
ও বাময়ণ সম্পর্কে তদের মনের কথা? স্ঞানগর্ভ ব্যাখ্যা! বিশ্লেষণে 
কথা কত যে উচ্চারিত হয়েছে তাঁর কি কেউ সঠিক হিসেব 
রেখেছে! | | 


কতজনের কত কথা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে 
কতখানে কতজ্নের কত কথা তে। একেবারেই হারিয়ে গেছে। 


বিভিন্ন সমযে যী ফুলিয়ায় এসে কৃত্তিবাসের বেদীমূলে 
বসে সভাপতির আসন অলংস্কৃত করেছিলেন তাদের ভাষণের 
- অংশ বিশেষ বর্তমান নিবন্ধে তুলে ধরা হলে! । বলা! বাহুল। 
একটি লেখাতে সকলেহ ব। উল্লেখ কর! সম্ভব নয়। পর্যায় 
ক্রমে সকলের কথাই উল্লেখ করার ইচ্ছে আছে। 

১৩২৬ সালে স্তার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সভাপতির 
পদ অপংস্কৃত কবেছিলেন। আশুতোষ আবার কৃত্তিবাস বংশ 
ধারারই ! জ্ঞাতি সম্পকাঁত ) উত্তরন্ববী। তীর ক্থাই প্রথমে 


শোনাই 1 


২০ সাহিত্য সৈকত 0 রামায়ণ সংখ্য! 


আশুতোষ মুখোগপাথ্যায়ের আভিভাষণ 


“কৃত্তবাস জানিতেন যে ষাহাদের জন্য তিনি কাব্য 


লিখিষাছেন, তাহারা কি চান্‌, কতটুকু বা কতটা তাহাদের 
অভিলধিত ? কিরূপ আলেখ্যে তাহাদের নয়নরঞ্জন হঈবে ? 
কবিত্বেব সার্থকতার এই মুলমগ্ত্রে তিনি দীক্ষিত হয়] তবে কাব্য 
পিখিতে বসিয়াছিলেন, সর্ববদ! এই মন্ত্রের স্মরণপূর্ববক কাবা 
লিখিয়াছেন, তাই তাহার কাব্য এত জমিয়াছে। এই জন্যই 
কেবল বাল্লীকিৰ আদর্শই তাহার উপজীব্য ছিল না, তিনি 
প্রয়োজনমত অন্যান্য পুরাণ উপপুরাণ প্রভৃতিরও সাহায্য গ্রহণ 
করিয়াহেন। কালিকাপুবাণঃ অধ্যাত্মবামায়ণ, অভ্ভুতবামায়ণ 
প্রভৃতি হইতেও তিনি আদর্শ সন্কলন করিয়াছেন। 

“অনেক কাব কবির সমসাময়িক সমাজের রুচি এবং 
ছায়ার অনুসরণে নিশম্মিত হওয়ায়, সেই নিয়মিত সমাজে এবং 
নির্দিষ্ট সময়ে সেই কাব্য আদৃত হইয়া থাকে, কিন্তু পরবতী ও 
পবিবপ্তিত সমাঞ্জে তাহার আদর ক্রমেই কমিয়া যায়। যে 
কবিব কাবা, যত অধিক পরিমাণে এইরূপ সাময়িক ভাবে 
পরিপূর্ণ, সে কবির কাব্য, ততই অল্লকালস্তায়ী | অন্যান্য 
অনুবাদকগণের বামায়ণগ্রন্থের অপ্রসিদ্ধির ইহাও অন্যতম 
কাবণ। তাহাদের বামায়পের যে যে অধ্যাক়গুলি এইপ্রকার 
কোন বিশেষভাবে লিখিত নহে, অর্থাৎ সাধারণভাবে, সকল 
সময়ের অনুগত করিয়। লিখিত, সেই সেই অধ্যায়গুলির মর্যাদা 
এখনও একেবারে লুপ্ত হয় নাই। দৃষ্টান্তরূপে কবিচন্দের 
“অঙ্গদরায়বার” ও বরঘুনন্দন গোস্বামীর “রামরসায়নের” 
অশোকবনবর্ণন প্রভৃতিব উল্লেখ করা যাইতে পারে । বস্ততঃ 
সরল ভাষ! এবং স্ুুম্পষ্ট ভাব,-_-এই দুষ্ট দুর্লভ সম্পদে কৃত্তি- 
বাসের কাব্য বঙ্গলাহিত্যে অপ্রতিদ্ন্বী। অতি সরল কথায়, 
সকলের বোধগম্য ভাষায়, তিনি তাহার হৃদয়ের ভাব অতি 


Plot 
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স্পষ্টরূপে সাধারণের সম্মুখে প্রকাশ করিতে পারিতেন। ভাষার 
দীনতায় বা ভাবের জড়তায় তাহার কাব্য কুত্রাপি দুষ্ট হয় নাই। 
তিনি যখন যে চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তাহার কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে 
কোনরূপ অসম্পূর্ণ তা রাখেন নাই। যে কবি, যত অধিক 
পরিমাণে প্রাঞ্জলভাষায় মনের ভাবরাশি, তদীয় সমাজের সমক্ষে 
অতি সুস্পষ্টরূপে তুলিয়। ধরিতে পারিবেন, সেই কবি তত 
অধিক আদৃত হইবেন। কৃত্তিবাস সেইটি অতি উত্তমরূপে 
পাবিতেন বলিয়াই, তাঁহাব “রামায়ণ” অপরাপর “রামায়ণ” 
অপেক্ষা ভাবুক সমাজে, অথবা, শিক্ষিতঅশিক্ষিত সকল 
সমাজেই এত প্রিয় হইয়াছে। 

“দয়, দাক্ষিণযঃ সমবেদনা, স্নেহ, প্রেম, ভক্তি প্রভৃক্তি 
স্বগীয় সম্পদে মানব দেবতা! হয়, আবার এইওলির অভাবে 
মানব দানব হইয়। থাকে । কৃত্তিবাস এই মহনীয় গুণাবলীর 
এমন ন্ুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, যে পাঠক!লে হৃদয় 
অনির্ববচনীয় আনন্দরসে আপ্ন,ত হয়। , মহাকবি শবভূতি যেমন 
তাহার উত্তরচরিতের নিরবগ্য ও নয়নরঞ্জন চিত্রগুলির আদর্শ 
কালিদাসের কাব্যাবলী হইতে গ্রহণ করিয়া, পরে, সেই 
আদর্শের উপর নৈপুণ্য সহকারে. বর্ণসংযোগ করিয়!. আনন্দময়ী 
মুপ্তি নির্মাণ করিয়াছেন য়ে মৃত্তির গবিমায় সংস্কৃত সাহিতা 
গৌরবিত হইয়াছে, কৃত্তিবাসও সেইরূপ মহধ্িকিত আদর্শের 
উপর সতর্ক হস্তে বর্ণসংযোগপূর্ববক, তৎ তৎ চিত্রাবল বঙ্গীয় 
সমাজেব অনুগতভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন, অলঙ্কারের 
গুরুভারে ব! ভাষাব আড়ম্ববে তদীয় কবিতানুন্ববী ক্রিষ্টা হন 
নাই তাঁহার কবিতা সর্বত্র একভাবে, ভাগীরথীব প্রবাহের 
ন্যায় তর তর কগিয়া বলিয়া গিয়াছে, আবিলতায় সে কবিতাব 
প্রবাহ দুষ্ট হয় নাই ব। ভাবের জড়তায় সে কবিতার 'অমর্ষ7াদ। 
ঘটে নাই । অন্তাম্য কবি অপেক্ষা তদীয় প্রাধান্তের এইটিউ 
মুখ্য কারণ। ভাষার প্রার্জলত1 এবং ভাবের সুস্পষ্টতার সহিত 
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তাহার আশ্চর্য্য চিব্রনৈপুণ্যের সন্মিলনে তদীয় কাব্য ত্রিবেণী- 
সঙ্গমের ম্যায় পবিত্র ও সর্ববজজনসেব্য হইয়াছে ।” 


“আনুমানিক ১৩০৬শক ১৩৮৫ খুঃইঅব্দেব মাঘ মাসের 
প্রীপঞ্চমী তিথিতে কৃত্তিবাস জন্মগ্রহণ করেন। বঙ্গের প্রতিগৃতে 
যে দিন বীণাপাণিব চরপকমল অচটিচিত হইতেছিল, “সবল- 
বিভবসিদ্ধ্যৈ পাত বাগংদেবতা নমঃ” বলিয়া যেদিন ভক্তি- 
গদগদকণ্ঠে স্তব করিতে-করিতে হিন্দু তাহার চিরপ্রাধিত 
দেবতার চরণে মস্তক স্থাপন করিতেছি, সেই শুভক্ষণেই 
ধাহার জন্ম, তাহার জীবন যে সেই বাগদেবতার অনুগ্রহে 
ধন্য ও কৃতকৃতার্থ হইবে তাহাতে আর কথা কি? 

“৭৩২ খ্ৰীঃ অন্দে আদিশৃর কনো হইতে যে পাচ জন 
ব্রক্ষণকে এ দেশে আনয়ন করেন, তাহাদের অন্যতম 
ভরদ্বাজগোত্রীয় শ্রীহর্ষ হইতে সপ্তদশ পুরুষ অধস্তন নরসিংহ 
ওঝা বেদানুজ রাজার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। এই বেদানুজ 
সম্ভবতঃ পূর্ববঙ্গের স্বর্ণগ্রামের বাজ। ছিলেন। আন্দাজ 
১২৪৮ অন্দে এই নরসিংহ অরাজক স্বর্ণগ্লাম পরিত্যাগ 
পূর্বক গঙ্গাতীরে বাস করিবার সন্কপ্লে ফুলিয়ায় আসিয়া বসতি 
স্থাপন করেন। ফুলিযার তখন বড় স্পদ্ধার দিন! কৃত্তিবাঁস 
নিজেই স্বীয় বংশ-পরিচয়ের সময়ে বলিয়াছেন যে, পূর্বের 
এখানে “মালঞ্চ” ছিল, নানাবিধ ফুলের বাগান ছিল, তাই 
'উহার নাম হয়_“ফুলিয়া”। এই ফুলিয়াৰ দক্ষিণ ও পশ্চিম 
দিকে বীচিমাজিনী ভাগীরথী রজতধারায় প্রবাহিত ছিজেন। 
প্রকৃতির অনাবিল সৌন্দর্য্যের ইহা লীলানিকেতন ছিল। 
মন্ত্িশ্রেষ্ঠ নরসিংহ তাহার ভদানীস্তন পদোচিত বিভবাদির 
সহিত এই মনোহর স্থানে আজিয়। একেবারে জুড়িয়া বসিলেন। 
কৃত্তিবাসের ভাষায় 

“ফুলিয়। চাপিয়া হইল তাহার বসতি। 
ধন ধান্যে পুর পৌজে বাঁড়য় সম্ভতি 1” 
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ফুলিয়। “চাপিয়” ভাহাব বসতি হইল । এই নরলিংহের 
পরমদয়ালু পু গর্ভেশ্বর কৃত্তিবাসের প্রপিতামহ। গর্ভেশ্বরের পুল 
মুবারি ওঝা, কৃত্তিবাসের পিতামহ এক অতি প্রধান কবি ছিলেন। 
তাহাব কোন গ্রন্থাদির পরিচয় পাই না সত্য, কিন্তু কবি কৃত্তিবাস 
স্বয়ং তাহাকে ব্যাস মার্কণ্ডেয়াদির সহিত তুলন। করিয়াছেন ! 
“এই মুরারি ওঝার পৌজ্র কৃত্তিবাসের নিজের উক্তিতেই 
দেখিতে পাই, বাল্যে প্রথমতঃ চতুষ্পাঠীতে বিদ্যাত্যাস করেন। 
এই চতুদ্পাঠীর শিক্ষাই তদীয় সংস্কৃত রামায়ণ পাঠের সোপান। 
পাঠ সমাপ্তির পর, তদানীম্ভন প্রথা অনুসারে ভিনি গৌড়েশ্ববের 
সভায় আত্ম পরিচয়ার্থ উপস্থিত তন । রংজ। তাহার গুণগ্রামের 
পরিচয় পাইয়া তাহাকে বামায়ণ রচনা করিতে আদেশ করেন। 
“তথাস্ত” বলিয়া কৃত্তিবাস যখন সগব্ধেব বাহির হইলেন, তখন 
সকলে 'ধন্ ধন্য" বলিয়া কবির অভ্যর্থন। করিলেন । 
‘ সবে বলে ধন্য ধন্য ফুলিয়! পণ্ডিত৷ 
মুনিমধ্যে বাখানি' বাল্মীকি মহামুনি | 
পণ্ডিতের মধ্যে কৃত্তিবাস গুণী ॥” 
বলিয়! সহ মুখে কৃত্তিবাসের গ্রশস্তি সঙ্গীত উচ্চারিত 
হইল । কৃত্তিবাস স্বয়ং এই প্রসঙ্গে অনেক কথ! বলিয়াছেন, 
আত্মবংশের বিশিষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তিনি যে 
কত বড় বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার পরিচয় আম 
আব বিশেষ কি বলিব ! এখনও “ফুলিয়ার মুখটি” বিয়। 
আমরা তাহারই বংশের স্পর্ধী করি। রাঢ়ীয় শ্রেণীর প্রধান 
এবং মুখ্য বংশ “ফুলিয়ার মুখটি”__কৃত্তিবাসেরই অনুস্থৃতি মাত্র । 
তুমি যখন অভ্রভেদী, শু্রতুষারশীর্ষ হিমাচলের পাদদেশে 
বসিবে, বিধাতার কৃপায় তখন যদি তোমার হাদয়ে কোন 
প্রশান্ত ছবির ছায়াপাত হয়, কোন বিরাট শক্তিৰ স্পন্দন 
অনুভূত হয়, তবেই তুমি এ বিরাট হিখচলের প্রশান্ত 


ভাবের প্রশান্ত মুত্তি, কিয়দংশ হয় ত: তোমার 
কসুন৷-দর্পণের সাহায্যে অন্যকে প্রদর্শন করিতে পার। 


২৪ সাহিত্য সৈকত [] রামায়ণ সংখ্য! 


অশ্যথা, তোমার সাধ্য কি যে তুমি হিমাচলের এ গম্ভীব মাধুর্ষের 
বর্ণন করিবে? তুমি যে স্থানে, যে সময়ে; যে অবস্থার খর 1ন 
যদি সেই স্থানের, সেই সময়ের, সেই অবস্থার সহিত; নিজেকে 
মিশাইতে ন পার, “তন্তাব ভাবিত” করিতে না পার, তবে কাচ 
তদ্দেশীয় ও তৎকালীন ভাবের স্ফ রণ তোমার দ্বারা সম্ভব হইবে 
ন)। তোমার দ্বারা তদ্দেশবাসীগপের হৃদয় কদাচ বিমোহিত 
হইতে পাবে না । দীপকরাগেকর সময়ে তুমি বেহাগ-পুরবীভে 
আলাপ করিলে, তাহা কখনও জমিভে পারে না। সে আলাপে 
আঁতির সুখ হয় না, ববং পীডাই জম্মে। ভাবতবর্ষেরঃ বিশেধতঃ 
বঙগদেশেব, ধর্মপ্রাণ অধিবাসীরা কি চায়, কি ভালবাসে, এ 
তত্ব মহাকবি কৃত্তিবাস বুঝিতেন। এদেশের লোকের হৃদয় 
কি উপাদানে গঠিত, কোন্‌ উপকরণ তাহাতে অধিক, তাহ? 
কৃত্তিবাস জানিতেন, তাই তাহার দেশবা সীগণের হদয়েব ভাবে 
অনুপ্রাণিত হইয়া, তিনি, তদীয় কল্পনাব মোহন বীণায় বঙ্কার 
করিয়াছিলেন । তাই সে বঙ্কার বসস্তেব পিকবসঙ্কারের ম্যায় 
বঙ্গবাসীদিগকে বিমুগ্ধ, একেবারে আকুল করিয়া ভূলিয়াছিল। 
এই হিসাবেও সংস্কৃতে কালিদাস ও বাঙ্গালায় কুত্তিবাস একই 
মন্ত্রে দীক্ষিত, একই পথের যাত্রী। তোমার পাঠকগণ কি চান্‌, 
কতটুকু চান্‌, তোমার বীণার কোন্‌ তাবস্পর্শ করিলে, তাহার 
ধ্বনি তোমার পাঠকের হৃদয়ে অনুরণিত হইবে, তাহার কাণের 
ভিতধ দিয়! মবমে পশিবে*_ এ জ্ঞান যদি তোমার না থাকে, তবে 
তুমি যত বড় শক্তিশালী লেখকই হও না কেন, যত বড় 
কাব্যবিষ্ঠাবিশারদই হও ন! কেন, তোমার জেখায় বা তোমার 
অস্কিত আলেখ্যে, তোমার সামাজিক বর্ণের বা তোমার 
দর্শকবুন্দের পরিতৃপ্তি হইবে না। তোমার সে লেখায় বা সে 
চিত্রে ত্বদীয় দেশবাসী সহদয়বর্গের হৃদয় আকৃষ্ট ও বিমোহিত 
হইবে না। যে সমুদয় লেখকের এই জ্ঞান আছে, তাহাদের 
লেখাই কালজয়ী হয়ঃ থাকিয়! যায় ; আর ধাহাদের এই জ্ঞান 


সাহিত্য সৈকত [] রামায়ণ সংখ্যা ২৫ 


নাই, তাহাদের লেখ ছিন্ন তুষারের হ্যায় অতি অল্পকাল মধ্যেই 
কোথায় মিলাইয়। যায়! আর্য রামায়ণ অখলম্বনপূর্ববক অন্ত 
অনেক কবি বঙ্গভাষায় রামায়ণ রচনা করিয়াছেন কিন্ত 
কৃত্তিবাসের রামায়ণ তন্মধ্যে যে এত প্রসিদ্ধি লা৬ করিয়াছে 
প্রায় পাঁচশত বশুসরেরও অধিক কাল সমানভাবে ব! উত্তরোত্তর 
ক্রমেই অধিকতরভাবে, শিক্ষিত অশিক্ষত, স্ত্রী পুরুষ, ইতরভদ্দ্ 
সকল সমাজেই পূজিত হইতেছে, উহার কারণ হইল, পূর্ব্বোক্ত 
জ্ঞান। কৃত্তিবাসের এ জ্ঞান প্রচুব পণ্মাণে ছিল। যে দেশে 
তিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই দেশের অধিবাসীরা কি 
ভালবাসে, কি চায়, তাহা তিনি জানিতেন এবং তিনিও তাহাই 
চাহিতেন ও ভালবাসিতেম। তাই, তিনি যদি কখনও সামান্য 
একটু গুণ, গুণ, করিয়। স্বরবিলাস করিয়াছেন, অমনি সেই গুণ, 
গুণ, ধ্বনি শতগুণে বন্ধিত হইয়াউ যেন, তদীয় দেশবাসীদিগের 
হৃদয় বিমোহিত করিয়। তুলিয়াছে। দিবাবসানে সাগরগামি নী 
তটিনীব প্রাণের আকুল গীতিকাঃ কুলকুল ধ্বনিতে যেমন আস্ত 
পথিকের চিন্তে একটা ক্ড়ত, একটা ততক্দ্রা আনিয়া! দেয়, 
পথিক একপদে তাহার কর্মফল দীর্ঘ দিবসের সমস্ত ক্লেশ ভুলিয়া 
যান কেমন একট! ঘুমের ঘোরে তাহার নয়ন নিমীজিত হইয়। 
আসে, সেইরূপ, প্রেমিক কবি কুত্তিবাসের মোহিনী বীণার 
বঙ্কাবেও বঙ্গবাসীর হৃদয় বিমোহিত আনন্দালস হইয়! রহিয়াছে। 
কবে কোন্‌ দিন্‌. কতশতসহত্র বৎসর পূর্বের” তমসার তীরে 
“মন নিষাদ” বলিয়া বাল্মীকি গান ধরিয়াছিলেন, আর আজও 
যেন সেই গানের ধ্বনির বিরাম হয় নাই। সে স্ববলহরী যেন 
বাতাসে এখনও ভাসিয়। বেড়ায়, ভাবতবাসীদের প্রাণে কেমন 
একট! তক্জা জন্মাইয়া দিতেছে, সেইরূপ কবে কোন্‌ দিন্‌, 
কোন্‌ শুভমূহুর্তে পতিতোদ্ধারিণীর তীবে বসিয়া, তাহারই কুল 
কুল গীতিব সুবৈ সুর মিশাইয়। ফুলিয়ার পণ্ডিত তান ধরিয়া- 
ছিলেন, আজ সে ফুলিয়া নাই, সেই ভাগরথী দুরে সরিয়। 
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গিয়াছেনঃ _ কিন্ত সেই স্বপ্রময়আবেশময়। তানের এখনও যেন শেষ 
লয়হ। নাই | নে রাম, সে অযোধ্যা ,কিছুই নাই তবুওসেই রামের 
কথ। বামেব স্মৃতি যেমন: ভারতের, নরনারীর প্রাণে-প্রাণে গাথা 
- রহিয়াছে, আঙ্জীবন থাকিবে:ও ; তদ্রূপ "আক্গ সে ফুলিয়া নাই, 
সে জাহুবী নাই, সে কৃত্তিবাস নাই, কিন্তু কৃত্তিবাসের কথা, 


কুত্তিবাসেব স্মৃতি বঙ্গবাসী কদাচ বিস্মৃত হইবে না। রামসীতার 
পাদস্পর্শে আযোধ্যা চিরকালের মত তীর্থ হইয়া রহিয়াছে, 
কৃত্তিবাসের পাদস্পর্শে ফুলিয়া বঙ্গের সাহিত্য সাত্রাঞ্স্যেখ প্রধান 
তীর্থ হইয়াছে। ফুলিয়ার মুখটা, শুধু ফুলিয়ার নহে” বাঙ্গালার 
গৌরব স্থান, পরম স্পদ্ধার ভাজন হইয়াছেন। জন্ম 
জন্মাস্তরে কৃত্তিবাস কত তপস্যা করিয়াছিলেন, তাহার 
সে তপস্তাব ফলে তিনি ত অমর হইয়াছেনই, তাহার 
মাতৃভাষাকেও অমরী করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালীব জাতীয় 
সাহিত্যের স্বর্ণমন্দিরের তিনিই ভিত্তিস্থাপন করিয়াছেন। যে 
দেশে, এবং যে জীতিতে,.কৃত্তিবাসেরংস্তায় কবি আবির্ভূত হন, 
সে দেশ, ধন্য, সে জাতি বরেণ্য। কুত্তিবাঁস বাঙ্গালী জাতিকে 
বড করিয়। দিয়াছেন ; তিনি, যে সঙ্গীত ধরিয়াছিলেন; আজ 
এই পাঁচ শত বৎসর ধরিয়া, খিনি: যতটুকু পারেন, সেই সঙ্গীতের 
“তান প্রদান” করিতেছেন-। তীহার স্বজাতির সাহিত্য ধীরে 
ধীরে পরিপুষ্টি লাভ করিতেছে।-. বাঙ্গালীর. যতই, চক্ষু ফুটিতেছে, 
ততই তাহারা তাহার আদর করিতে শিখিতেছে 1” 


“এস কৃত্তিবাস, তোমার, বড় সাধের ফুলিয়ায় একবার 
ফিবিয়া এস, এই দেখ, তোমার উদ্দেশে, কত শত ভক্ত আজ 
সঙ্জলনেত্ৰে ফুলিয়ায় উপস্থিত, তুমি তাহাদিগের সাবস্বত ভাণ্ডারে 
যে অমূগ্য রত দিয়া গিয়াছ, সেই রত্বের গৌরবে তাহারা আজ 
গৌরবিত,' কৃত্তিবাসের ইজাতি ব্গিয়া। নু | এস কবি, 
আবার আসিয়! ৃ 

“পবন নন্দন হনু, জি ভীমবলে 
সাগর ঢালিল! থা রাঘকের রাণে 
সীতার, বারতা-রূপ সঙ্গীত লহরী,; 
তেমতি যশস্থি তুমি সুবঙ্গ মণ্ডলে 
গাও গো রামের শাম সুমধুর. তানে, 
কবি-পিতা! বাল্মীকিকে তপে তুষ্ট করি ।” 
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/ 


১৩৪৫ সালে অনুর্ঠিত কতিবাস স্মরণেৎসবের 
সভাপতি ‘প্রবাসী’ পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দ 
ছট্টোপাধ্যায়ের অভিভাষণ ৪ 


“বাঙ্গলার জল, মাটি ও বাতাসের কোন অংশ আমাদের 
শরীবের কোন অংশকে লাবণ্য ও শ্রীমণ্ডিত করিয়াছে, তাহা 
যেমন বল! স্তব নহে, সেইরূপ শৈশবে স্কুলের পাঠা পুস্তকে 
অথব1 স্কুলের বাহিরে লুকাইয়া রামায়ণ পড়া কিংব1 পূজনীয় 
পৃঞ্জনীয়াদের মুখ হইতে গল্পচ্ছলে শোন1- ইহার কোনটি হইতে 
আমাদের হৃদয় মন আজ পর্যাস্ত কৃত্তিবাসের রামায়ণ দ্বারা ৰি 
‘রকম পুষ্ট হটয়াছে তাহা সহজে বর্ণনা, করা যায় না। আজা- 
কালকাব ছেলে মেয়েদের মন যদি সেইভাবে গড়িয়া না ওঠে 
তাহা হইলে তাহাদিগকে সৌভাগ্যবান মনে কবিতে পারিনা । 
ছোট ছোট নদ নদীর জল যেমন বড় নদীতে গিয়া! পড়ে 
তাবপরে সাগরের সঙ্গে মিশে সেইরূপ সংস্কৃত রামায়ণ, বৌদ্ধ- 
জাতক রামায়ণ, তেলেগু ও মহারাষ্ট্রীয় রামায়ণ সব মিশিয়া এক 


অপূর্ব রামায়ণের স্থষ্টি হইয়াছে । তাই কৃতিবাসের দান মহৎ 
ও বন্দরনীয়। বামায়ণ কোন দেশে কি আকার ধারণ করিয়াছে 


উংল্যাণ্ড, জার্নানী ফ্রান্স ও ইতালীর পণ্ডিতের! তৎসম্বন্ধে অনেক 
, বই লিখিয়াছেন । যবদ্বীপের প্রান্বাননের মন্দিরে পাথরের গায়ে 
খোদিত রামায়ণের ৪২টি গন্ধের চিত্র আছে। প্রদর্শনীতে সব 
দেওয়া হইয়াছে । তাহাতে আছে, রাবপের অত্যাচার হইতে 
যুক্ত করিবার জন্য দেবতার। অনস্ত শয্যাশায়ী বিষ্ণুকে বন্দনা 


করিতেছেন, সেতু পার হইয়া রাম লক্ষণ লঙ্কায় প্রবেশ 
করিতেছে--পাথরগাত্রে খোদিত চিত্রাবলী। ইহ! ছাড়া, শ্যাম ও 
কাস্বোভিয়ার মণ্রিগাত্রে রামায়ণের ছবি উৎকীর্ণ আছে।' 
রামায়ণ কত দেশে গিয়াছে, কত লোককে উপকৃত করিয়াছে, 
তাহার সন্মান আমরা শিইনা। কৃত্তিবাস ভারতীয় জাতিকে 
যেমন করিয়া গড়িয়াছেন সংস্কৃতে লেখ! কোন পুথি তেমন 
করিয়া গড়ে নাই ৷” 
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১৩৪৬ সালে অনুষ্ঠিত কতিবাস শ্মরণোত্সবের,সভাপাতি 
কারি ao ah মু কেক dl দি 8 


কৃত্তিবাস আমাদিগকে যে রামায়ণ দিয়াছেন, তাহ! বাঙ্গল 
ও বাঙ্গালী বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ । হিন্দী ভাষাভাষীদের তুলসীদাসের 
রামায়ণ ও শিখদের গ্রন্থলাহেবের ম্যায় উহা এই জাতির জীবনের 
সহিত জড়িত। ধনীর প্রাসাদ; দরিদ্রের কুটার মুদীর দোকান 
সর্বত্র ইহার সমান সমাদর 1. এই রামায়ণ কত দুর্বলকে বল 
দিয়াছে, কত তাপিতকে সাস্ধন! দিয়াছে, কত দপাঁকে সংযত 
কৰ্িয়াছে। যুগে যুগে গায়ক; কবি শিল্পী ইহার অক্ষয় ভাণ্ডার 
হইতে প্রেরণ লাভ করিয়াছেন । বঙ্গের প্রত্যেক নর নারী ইহার 
ভাবের ভাবুক, ইহার মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত, al 
সুধারসে পরিপুষ্ট। LAS 

রামায়ণের আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়াই আমাদের 'সমাজ 
এতদিন চলিতেছিল। ভাবুক ও ভাবপ্রবন বাঙ্গালী জাতিকে 
বামায়ণ-প্রাধ্য ও ববেণ্য করিয়।' রাখিয়াছিল ! "রাম . সীতার 
দুঃখ আমাদের সকল দৈন্য ও দুঃখ-ক্লেশকে এক অপাখিব 
সৌন্দর্য্য ও আভিজাত্য প্রদান করিত। রামের সত্যনিষ্ঠা ও 
লক্ষণের সংযম ও সৌভাত্র, সীতার ধৈর্য ও পতিত্রত্য 
বাঙ্গলার নরনারীর আদর্শ ছিল। সমাজের অজ্ঞাত গুহক 
সম্প্রদায় রাম মিলনের গৌরবেই গরিব ছিল। 

আদ বাঙ্গল! ও বাঙ্গালীর বড ছুর্দিন। আমবা আদর 
হইয়াছি : আমাদের পবিত্র সমাজে, অনাচার ও ব্যভিচার 
প্রবেশ করিয়াছে । আমর ঘরে বাহিরে বিপন্ন । চতুর্দিকে 
বাক্ষসী বিভীষিকা জীবন-পথকে ভীতিময় করিয়া তুলিয়াছে। 
বাঙ্গালী আজ কাতর কণ্ঠে ডাকিতেছে : 

রাম রাঘব রক্ষ সাং 
বাঙ্গলাকে-__বাঙ্গলার হিন্দু সমাজকে রক্ষা করিতে হইলে 
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তাহাকে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আত্মহত্যা! হইতে নিবু্ত করিতে 
হইলে পূর্বেবেব ম্যায় গৃহে গৃহে আবার কুঁত্তিবাসের রামায়ণের 
পঠন পাঠন প্রবর্তন করিতে হইবে । চরকার দ্বার! স্বরাজ লাভ 
হইতে পারে কিন্ত এই রামায়ণ চর্চার দ্বারা যে লাভ হইবে 
তাহার নিকট স্বরাজ তুচ্ছ। যে পণ্য প্রভায আমাদের গৃহস্থালি 
আলোকিত ছিল, তাহাঁব পুনঃ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হইয়াছে । 

'হে কবিগুরু কুত্তিবাগ্স ! ছয় শতাব্দী পূর্বের এমনি এক শুভ 
তিথিতে এই ফুলিয়! গ্রামে তুমি পৃথিবীর আলোক প্রথম দর্শন 
করিয়াছিলৈ, আজ তোমার আলোকে 'দ্দেশ 'উদ্ভাজিত। তোমার 
জন্মের শুভ শঙ্ধ্ধবনি ও হৃলুধ্বনি আজ আবার 'প্রাণকর্ণে শ্রবণ 
করিতেছি । তোমার ুত্তিকাগারে 'দেবতারা গুষ্পবৃষ্টি 
করিতেছেন তোমার বঙ্গলার এক অকৃতী সন্তানকে সম্মুখে 
রাখিয়া আজ বহু কৃতী সুসস্তান তোমার পাদ্দপীঠে ভক্তি ও 
অদ্ধাঞ্জলি অর্পন করিতেছেন। তুমি প্রসন্নমুখে উহ! গ্রহণ 
করিয়া পৃ সার্থক কর। বর দাও। বাঙ্গালীকে নির্ভয় কর । 
উজ্জ্বল কর, জয়ী কর, যশস্বী কর। 


১৩৪৭ সাজে অনুর্টিত কাভিবাস স্মরণ সভার সভাপতি 
কবি ককুণানিধান বন্দ্টোপাধায়ের আভিভাফণ 5- 


“রামায়ণের চরিত্র অমুহই আমাদের আদর্শ এবং কৰি 
কৃত্তিবাসই বাঙ্গল। রামায়ণ রচন। করিয়া রামায়ণী কথাকে মুদির 
দোকান হইতে রাজঅগ্তঃপুর পর্যন্ত সর্বত্র প্রচারের সুযোগ 
, সুবিধা করিয়। বিয়াছেন। লোকের স্মৃতির কঠিপাথরেউ 
কবিত্বের জর্ববশেষ পরীক্ষা । মহাকবি কুত্তিবাসের রামায়ণ 
গাথা আজও সকলেব মুখেমুখে শোন! যায়। কাজেই. উহার 
জনপ্রিয়তা ও কবির শ্রেষ্ঠত্ব সহজেই প্রতিপন্ন হয়। '- তিনি 
কাব্যলক্ষ্পীর বরমাল্য লাভ করিয়াছেন, কাজেই তাহার রচিত 
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চিরনধীন রামায়ণ গাথ। মাজও আমাদের আনন্দ বর্ধন 
করিতেছে । বরামায়ণী শিক্ষান্ত মহোচ্চ আদর্শে তিনি আমাদিগকে 
অনুপ্রাণিত করিয়াছেন । অহাঘেষ শঙ্খে রামলীল। বিঘোষিত 
কবিয়াছেন ॥ বঙ্গের সারহ্বত কুপ্তে তাঁহার মহাবীণ চিরদিন 
ঝস্কিত থাকিবে ৭” 


১৩৪৮ সালে অনুষ্ঠিত ক্রুতিৱাস স্মরণ সভাৰ সভাপতি 
ভারতবর্ষ পত্রিকার সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ 
মুখোপাধ্যায়ের অভিভাষণ ৪ 


“মহাকবি কৃত্তিকাসের স্মৃতি উত্ধব 'বাঙ্গালীমাত্রেরই 
উৎসব আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালী জাতি বহুদিন যাবৎ পব পদ্দানত 
থোকিয়া আপন সংস্কৃতি বিস্মৃত হইয়াছে। আজ্জ আশার কথ 
এই যে, চতুর্দিকে পুনরায় লুপ্ত:হিন্দু সংস্কৃতি উদ্ধারের আন্দোলন | 
স্ষ্টি হইতেছে 

কৃত্তিবাসের বামায়ণ হিন্দু প্রাণের বসম্ভ। 'বাঙ্গলার লক্ষ 
লক্ষ নরনারী আজও কৃত্তিবাসের চিত রামায়ণ হইতে জীবনের 
আদর্শ গ্রহণ 'করিয়া, থাকে। কৃত্তিবাসের রামায়ণের প্রদলিত 
আদর্শ একদিন- ন্বাঙ্গালীকে হ্ছিন্দুত্বেষ মধ্যে 'ফিরাইয়া 
আঁনিয়াছিল। 'পীচশত ন্বৎসর পূর্বের বাঙ্গলার রামায়ণী-কথ। 
মুখে "মুখে প্রচারিত হইত'। রামায়ণের 'মধ্যে য়ে সকল আদর্শ 
'কৃত্তিবীস উজ্জ্বল ককিয়। ধরিয়াছেন তাহা যদি পুনরায় 
নতুন ভাবে সমাজে গৃহীত হয়, তাহ! হইলে হিন্দু পুনর্বৰাব 
আত্মপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে |” 


১৩৪৯ সাতে আনুর্ঠিত কৃতিবানস স্মরণসভা সভাপতি 
সাংবাদিক বিবেকানক্দ মুখোপাধ্যায়ের ভাষণ '$-- 


“?চশত-বশুসরের-ব্যবধানে একমাত্র মহাকবি ছাড়া আর 
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কে পাবেন নিভৃত দরিদ্র পল্লীগগ্রামের অশিক্ষিত বৈঠকের মধ্যে 
এতখানি প্রাণ সঞ্চার করতে ? আজ সেই বাঙ্গাল দেশেরই সাহিত্য 
আব এক মহাকবির জন্য সমগ্র বিশ্বের গুণী সমাজে ছড়িয়ে 
পড়েছে_বাঙ্গলা আজ 'পৃথিবী ব্যাপী সাহিত্য ও সংস্কতিরউ 
অন্যতম প্রদেশ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বালীকির মতো 
মহাসমুদ্রের বিষ্ময় সেখানে। কৃত্তিবাস যেন আমাদের ঘরের 
কবি আমাদের সাধারণ দরিদ্র গৃহস্থের মহাকবি রূপে 
লোকশিক্ষকরপে তিনি প্রতিষ্ঠিত । শৈশবে ও বালক বয়সে 
আমাদের মতো কত লক্ষ লক্ষ মানুষ কত যুগ যুগাস্তর ধরে 
কৃত্তিবাসী রামায়ণ থেকে শিক্ষা ও আনন্দ সঞ্চয় করেছে, মানুষ 
হবার প্রেরণী--পেয়েছে। বাঙ্গলার ধর্মজগতে যেমন মহাপ্রভু 
চৈতন্য, তেমনই বাঙ্গলার ' প্রাচীন . কাব্য জগতে কৃত্তিবাস। 
আজিকার,.দিনে আধুনিক সাহিত্যকে গণ-সাহিত্যের ভূমিকায় 
রূপাস্তরিত করিবার, চেষ্টা চলছে। কিন্ত কেবল বাহিরের 
চেষ্টার দ্বার রূপান্তর ঘটানো যায় না--ভিতরের তাগিদের 
যেমন প্রয়োজন” তেমনই অসামান্ত- গ্রতিভারও দরকার । সমাজ 
ও রাষ্ট্র্নীবনেব সংঘর্ষ এবং সমষ্টিগত গণতান্ত্রিক 'মনের ধ্যান 
সাধনায় হয়তো। উত্তরকালে কোন আধুনিক কৃত্তিবাসের উত্তব 


হবে _যিনি সাহিত্যেব, ভিতর দিয়ে জন সাধারণকে মহৎ ও 
বৃহৎ জীবনের পরিণতির দিকে আকর্ষণ করবেন। কিন্তু আজ 
আমর! বহু দৃব শতাব্দীর ফুলিয়। গ্রামের মহাকবির উদ্দেশ্যে বিংশ 
শতাব্দীর বাঙ্গল৷ . দেশের প্রণাম জানাই_যে .বাঙ্গল দেশ 
কৃত্তিবাসেব মতো এক্সন জনসাধাবণেব কবিধ জন্য অপেক্ষমান ॥” 

| "সংযোজন ৃ 

অনবধানতা। বশতঃ লেখাটিতে কৃত্তিবাস স্মরণোৎসবের শুরু 
১৩২৬ এর পরিবর্তে ১৩২৬ উল্লেখ করেছি । এজন্য ছুঃখিত। 
১৩২২ ধরলে ফুলিয়ায় কৃত্তিবাস, স্মরণোত্সবেত বয়েস দাড়াবে 
৬৬ স্থলে ৭০ বছব। 

লেখাটি তৈরী করতে কাগজপত্র দিয়ে সাহায্য কবেছেন 
গ্রীকেশব লাল চক্রবর্তী ও শ্রমৃণাল রায়। লেখক। 
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যবন হরিদাস 
কাজি ভট্টাচার্য 


যে ভিটেতে কৃত্তিবাস জন্মেছিলেন, সে ভিটেয় হরিদাস 
জন্মাননি। কিত্ত হরিদাসের জীবনের দীর্ঘদিন কেটেছে, সেই 
ভিটেতে। যদিও একজনের সঙ্গে অন্যজনের সাক্ষাৎ পরিচয়ের 
কোন প্রামাণ্য দলিল কারে! জানা নেই তবু যতদুর হিসেব গান। 
আছে, তাতে মনে হয় হরিদাস কৃত্তিবাসের জন্মের আগেই 
ফুলিয়াতে তার সাধন ভঞ্জনের কাঞ্জ মিটিয়ে চলে গিয়েছিলেন। 
কৃত্তিবাস এসেছেন আগে বেশ কিছুদিন বাদে। জগ্মতিটে ন! 
হলেও হরিদাস আর কৃত্তিবাসের সহাবস্থানের চিহ্ন আছে ফুলিয়ার 
ধূলি মাটিতে ।_-কৃত্তিবাস সমাধি স্তস্তের পাশাপাশি হবিদাসের 
সাধন গুহার স্মৃতি চিহ্ন বয়েছে। বগসরান্তে কৃত্তিবাস স্মরণীত হন 
কিন্ত পাশাপাশি থেকেও হরিদাস আজ একেবারেই বিস্মৃত । 

হরিদাস জন্মেছিলেন এক মুসলমান পরিবারে খানউল্লা 
কারঞ্জির ঘরে ১৩৭২ শকাব্দে। ম! বাবাকে হারিয়ে শিশু হরিদ,স 
কেন যে ‘হরিনাম’ শুনে পাগল হয়ে উঠেছিলেন তা’ অজ্ঞাত। 
হরিদাস একদিন ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেলেন। ভব ঘুরে জীবন 
কাটাতে কাটাতে অনেকদিন বাদে একদিন বৈষ্ণব পুরোহিত 
মাধবেন্দ্রর সান্নিধ্য পেলেন । এই মাধবেক্দ্রর কাছেই অদ্বৈত 
আচার্য একদিন কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিজেন। হরিদাসও এই 
মাধবেন্দ্ররই স্েহধন্য হয়ে দীক্ষিত হলেন। গোড়া হিন্দু ও 
বৈষ্ণব সম্প্রদায় যে এর বিরোধিতা করেননি ত!’ নয় কিন্তু 
হরিদাসেব কৃষ্ণ প্রেম সকলকে মোহিত করে দিয়েছিল। গোৌডা 
ব্রাহ্মণ ও যেন ভূলে যেতেন জাঁত-পাতের বাধ্য বাঁধকত। 

দীক্ষিত হওয়ার পর হরিদাস তার প্রথম সাধন ক্ষেত্র 
স্থাপন করেন বেনাপোলের এক গভীর বনে। সেই গভীর 
বনে একটি ছোট্র কুটির বানিয়ে হরিদাস সেখানে একাকী 
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থাকতেন রাতদিন হরিনামে বিভোব' হয়ে পড়ে থাকতেন 
তিনি। শোন! ধায় প্রতিদিন নাকি ৩. লক্ষবার হবিনাম না 
কবে তিনি অন্য কোন কিছু কবতেন না। 

হবিদাস সত্য নিষ্ঠ সাধক কিনা এটা পরীক্ষা করার জন্যে 
একবার তীর সেই কুটিরে এক সুন্দরী বারবণিতাকে পাঠানো 
হয়। হরিদাসকে বিভ্রান্ত কবতে চেষ্ট। চালায় 'সে। হবিদাসেহ 
কুটির সেই সুন্দরী মেয়েটি তিন দিন ছিল। দেখা গেলো 
হরিদাসকে বিপদগামী করা ত দুরের ক্থা সেই মেয়েটিই 
একদিন মাথা ন্যাড়া কবে হরিদাসের কাছ থেকে দীক্ষা মন্ত্র 
নিয়ে তীর কুটিবেই সন্ন্যাসিশীর জীবন যাপন করছে। 

এখানেই শেষ নয়, হরিদাস একদিন বেনাপোলের কুটির 
ছেড়ে চলে গেলেও সেই মেয়েটি সেখানেই থেকে গেলো এবং 
আজীবন: 'সন্্যাসিনীর বেশে সেই কুটিরে দিন কাটিয়ে ভক্ত 
হবিদাঁসের গুণগান করে গেছে । " ূ 

হরিদাস £হবিনামের পরশমণির ছোয়ায় জীবনে কত 
পাপীকে যে উদ্ধার করেছেন সে হিসেব নেউ। তীর কাছে 
কেউ ছোট, তুচ্ছ কিনব অল্পৃশ ছিলনা ৷ হরিনামের সুবাসে 
তিনি সমস্ত কলুষ মালিম্যকে দুরে সরিয়ে দিয়েছিলেন | নিজে 
যব্ন হয়েও পবম বৈষ্ণব । হরিদাসের শ্রেষ্ঠত্ব এইখানেই I 

বেনাপোল ছেড়ে হরিদাস চীদপুরে গেজেন। সেখানবাব 
জমিদার বাড়ির পুরোহিত ভত্দাসকে জানতেন। হরিদাস 
সেখানে গেলে পুরোহিত বলরাম আচার্য মহাসমাদরে তাকে 
গ্রহণ কবঙগেন এবং জমিদারের অর্থানুকুল্ হরিদাকে এবটি, 
আশ্রম তৈরী করে দিলেন। 

জমিদার হিরপাদাস ও গোবদ্ধন দাসের সভায় আচার 
একদিন হরিদীসকে নিয়ে গেলে তাকে দেখার জন্যে. লোকে 
লোকাবণ্য হয়ে গেল। হরিদাসের শান্ত সৌম্য চেহাব! আর 
ন্মি তমুখে পুবাণ-ভাগবতের সহজ ব্যাখ্যা শুনে রাজা প্রল্প। সবাই 
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মুগ্ধ, হয়ে গেলেন | ৃ 
সেদিনের মত সকলকে মুগ্ধ করলেও হবিদাসের হবিনামের 

মাহাত্ম্য. প্রচার খুব নিধিদ্ধে. কাটেনি চাদপুরে ও. বিবোধ 
এসেছে । বুঝিয়েছেন। লোকে বুঝেছে। কোথাও কোথাও 
ব। বার্ণও হয়েছেন। একদিন টাদপুরের, কুটির ছেড়ে উদ্দেখ্যবি হীন 
ভাবে ঘুধতে লাগলেন হরিদাল।-ঘুরে ঘুবে- শাস্তিপুরে এসে 
উপস্থিত হলেন। 

_ শান্তিপুবে তখন পণ্ডিত অদ্বৈত আচার বাস করেন একে 
মাধবেন্দ্রর দীক্ষিত তার এপ বেদ পঞ্চানন উপাধি লাভ 
করেছেন, অদ্ৈতাচীর্য । হরিদাস গঙ্গাব ধারে অদ্বৈতা চার্ধর 
কুটিরের .সামনে গিয়ে দাড়ালেন ।, পরিচয় দিয়ে আচার্ধকে 
সাষ্ঠাঙ্গে প্রণাম করে উঠে দাডাতেই আচার হরিদাসকে বুকে 
জড়িয়ে ধরলেন হই কৃষ্ণ প্রেমিকের মিলনে বল! যায় 
ইতিহাসের এক নব ধাবার স্থচন! হল সেদিন।' , 


হরিদাসকে কাছে পেয়ে আচার্ধর মনে' খুব আনন্দ হলে! । 
উভয়ে মিলে প্রতিজ্ঞ। করজেন__শ্রীকৃষকে পুণরায় নবরূপে 
এই ধরায় অবতীর্ণ করাবেনই তার!।' আচার্য শুরু করলেন 
মহাযজ্ঞ আর সেইসঙ্গে হরিদাস নাম সংকার্তনে মাতোয়ারা 
হয়ে উঠলেন । 
এরই মধো একদিন অদ্বৈতাচাৰ্ধের ম! মার! গেলেন। 
শরাদধানুষ্ঠানে দান পত্রটি একজন ব্রাহ্মণের প্রাপ্য। আচার্য সেই 
পাত্রটি ঠাকুর হরিদাসকে দান করে বসলেন ! তীর 'বিবেচনায় 
হরিদাস সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রাঙ্গপ। 'আজ থেকে- পাঁচশ. বছর- আগের 
গৌডা হিন্দু ব্রাহ্মণ সমাজকে আচার্ষের এই সংস্কার. মুক্ত 
সাহসিকতা অবশ্যই ভাবিয়ে তুলেছিল পাছে আচার্য মনে 
ব্যথ। পান তাই হরিদাসও অত্যান্ত দীনভাবে সে পাত্র হাতে 
তুলে নিয়েছিলেন। কিন্তু ফল যা. দাড়ালো তা” অত্যন্ত 
মর্মাস্তিক। অধ্বতাচার্ধের অপরিসীম ক্ষমতা, ও প্রতিপত্তি। 
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তার বঙ্গে পেবে উঠ। মুশকিল । ব্রাহ্মণ সমাজের সমস্ত রাগ 
গিয়ে পড়লো হব্দাসের ওপর! একদল ব্রাহ্মণ মিলে তো 
ঠিক করলো হব্দীসকে পিটিয়ে মারবে । সেই' ভেবে তার! 
একদিন বাস্তার ধারে ঝোপে জঙ্গলে আডাল হয়ে থাকলো । 
হরিদ, সেঁব আসা যাওয়ার রাস্তট। তাদের জানা! ছিল 1: 

হরিদাস নির্দিষ্ট পথেই ফির ছিলেন সে দ্নও'। “বস্তায়: 
একদল ত্ৰাগাণ তাকে ঘিবে ধলে৷। কিন্ত মারতে. গিয়েও 
মাঝা, হলন1।'' ভাব দিবা জেযোতি্নয় মৃতি( দেখে আঙ্গাপৈরা তীর 
পা ছু'য়ে প্রণাম কবলে! ৷ ষডযন্ত্রেব কথ! বলে 'ক্ষম! 
চাইল। হরিদাস সকলের সঙ্গে আলিঙ্গন করলেন কিন্তু 
সমাঞ্জ এবং আচার্যব কোন ক্ষতি হয় কীনা এই আশঙ্কা করেই 
হারদাসু াসতিপুব ছেড়ে চলে এলেন ফলিয়ায় | | 


ফুলিয়ার ত্রাণ সমাজ হরিদাসকে সাদর Ee 
জানালেন ।, হরিদাস ব্রান্মাপ সমাজেব সাহায্য পেয়ে ফুলিয়ার 
গঙ্গার ধারে একটি কুটির তৈরী. করে সাধন-৩্ান কবতে 
লাগ্ুলেন। ফুলিয়ায় হব্দাসের কুটিরে অদ্বৈতাচার্যও আসতে 
লাগলেন প্রায় প্রতিদিনই । ফুলিয়াব ব্রাহ্মণের! ভাব দর্শন 
লাভে ধন্যা মনে করতেন নিজ্তেদের। সব মিলিয়ে ফুলিয়। 
একটি হরিনামের সাধন ক্ষেত্রে পরিণত হল। কৃত্তিবাস তখন 
না জন্মালেও নৱরসিংহ ওঝাঁব,পানজি ফুলিয়ার গঙ্গার ঘাটে এসে 
ভিড়েছিল ঠিকই । 


নির্জনে গল্গীর পাঁরে এ রকম একটি কুটির পেয়ে হরিদাস 
মনৈ মনে ভাফলেন কৃষক 'ডাক্কার উপযুক্ত স্থান পাওয়া গেছে: 
গঙ্গার পারে ছু'বাছি তুলে নাচতে নাচতে তিনি 'কৃষ্ণকে ডেকে 
বেউাতোন । 

হরিদ।সেব সামনে আবার নতুন করে এক পরীক্ষাব দিন 
উপস্থিত হল। 


৩৬ সাহিত্য সৈকত [এ খামায়ণ সংখা 


সে ষময় শান্তিপুর ও ফুলিয়, গোড়াই-কাজির, অধীনে ছিল৷ ৷ 
গোড়াই কাজি হব্দ্াসেক প্রতিপত্তি ও জনপ্ীীতি সহ ক্রত্ে ন। 
পেরে মুলুকরাচঞ্জর কাছে নালিন; জানালেন, ॥ একক্কন যুদুলমান 
হয়ে নিজের ধর্ম ত্যাগ করে হরিদাস হিন্দু ধর্মের মাহাত্ম্য প্রচার 
করছে এই অভিযোগে যুলুকগাঞ্জ পাঠক, পাঠিয়ে হব্দাসকে 
বন্দী কবে ভেলে রাখার হুকুম দিলেন.।: হরিদাস জেলখানায় 
বসে বসেই হরিনাম করতে'লাগলেন ৷ তাকে দেখাব জন্তে অঙ্গজ 
মানুষ ভিড় করতে লাগলো। | . জেলখানা, যেন্‌ তীর্ঘক্ষেত্র হয়ে 
উঠলো । AE j 
পরের দিন ' সকালে বন্দী' হুব্দাসেক ভারু পড়লে! মুলুক 
রাজের দববারে। মুলুক্বা্জ তাকে হিন্দু ধর্ম প্রচার রমরতে রারগ 
কবলে-__হরিদাস. বললেন-_'বেদ, পুরাণ, কোবাণ মবেতেইত 
এ+ ততুকথা । আমার ভাল লাগে তাই আমি হবিনাম নিউ ৷” 

হবিদাঁসের মৃত্যুদণ্ড হল। রাজার ভুকুম+_হধিদ'সকে 
বাইশ খাজারে নিয়ে গিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলতে হবে । 

পিটানির চোটে তরিদাসেব শবীর ক্ষত বিক্ষত হল। গ। 
বেয়ে বক্ত ঝরতে লাগলো | সাধারণ মানুষ এ দৃশ্য দেখে রাগে 
দুঃখে হাহাকাব করে উঠলো । কিন্ত পাঠানর! ক্ষান্ত হলে! নাঁ। 
সেই অবস্থাতেও হরিদ।স বলতে লাগলেন_-এ সব জীবেবে 
কৃষ্ণ ! কহ প্রসাদ । 

হরিদাস যখন শুনলেন তার মৃত্যু ন হলে তীর প্রহার- 
কারীদের প্রাণ যাবে তখন তিনি নিজেব শরীরকে স্থির প্রাণহীন 
কবে ফেললেন । 


কবব দিলে পাছে পরকালে তার ভাল হয় এই ভেবে প্রহার 
কারীব! রক্তাক্ত হরিদাসকে গঙ্গায় নিয়ে ফেলে দিল। হবিদাস 
গঙ্গার জলে ভাসতে লাগলেন ৷ জ্ঞান ফিরে এলে কৃষ্ণ কীর্তন 
করতে কবতে ফেব ফুলিয়ার কুটিরে ফিরে এলেন হরিদাস। 

এ খবর জাঁনাল্জসানি হওয়। মাত্র হাজার হাজার লোক 


বাহিত্য,সৈকত £_ রামায়ণ সংখ্যা ৩৪ 


আসতে লাগলো হরিদাসকে দেখার জন্যে 'খবাব পেষে মুলুক 
বাজও এলেন ৷ * করজোড়ে 'হবিদাসের ' কাছে ক্ষমা ভিক্ষা 
চাইলেন তিনি। 'হবিদাস যেন ফুলিয়াবাসীর আবাধ্য দেবতা হয়ে 
উঠলেন। ফি. ই 2 | 
কিন্তু ফুলিয়াতে আর 'বেশীদিন থাকেননি হবিদাস। 
ফুলিয়! ছেড়ে নবদ্বীপ গেলেন। নবদ্বীপে চৈতন্য মহাপ্রভুব সাহচর্ধে 
তাব'দিন অতিবাহিত হচ্ছিল। নবদ্বীপ ছেডে আবার একদিন 
গেলেন’ পুবীধামে | কিন্তু ‘যবন’ বলে তাকে মন্দিরের ভেতবে 
ঢুকতে দেওয়। হলোনা । পরে অবিশ্যি মহাপ্রভু নিঙ্জে এসে তাকে 
ভেতরে নিয়ে গেছিলেন। একদিন এই নীপাচক্ষেই . তিনি 
দেহত্যাগ করেন । রঃ ০ আস 
শুধু ফুলিয়াতেই নয় হরিদাস, আজ সর্বত্রই বিস্মৃত প্রায়। | 


1 


৩৮ সাহিতা সৈকত 0 রামায়ণ সংখ্যা 


কৃত্তিবাসের ফুলিয়! জানে সর্বজন 
টাঙ্গাইল শাড়ী তার গরবের ধন ॥ 


কৃত্তিবস নেই। আছে তার রামায়ণ, আছে ফুলিয়! ৷ 
মাঘ মাসের শেষ বোববার কৃত্তিবীসের ভিটেয় বহু অতিথি 
সমাগম হয়। তীর স্মরণে সভা বসে। বসে মেলা । . আমরাও 
সেখানে সামিল হই । 

সভা শেষ হলে বাড়ি ফেরার পাল! ৷ যারা এসেছিলেন 
বহু দুরের পথ পেরিয়ে এক এক করে তারা ফিরে যান। ফেরার 
পথে নতুন এক ফুলিয়াকে দেখে যেতে পারেন তারা । কর্মচঞ্চল 
আর এক ফুলিয়া। এর আকর্ষণও একেবারে কম নয়। 

না, নতুন কোন রামায়ণ নয় তবে রামায়ণের যে চরিত্র চিত্র 
বিহারের ‘মধুবনী’ আমর! সুতোয় ফুটিয়ে তুলছি শাড়ীর গায়ে" 
টাঙ্গাইল শাড়ীর শরীরে । 

হ্যা, আমরাই টাঙ্গাইল শাডীর আধুনিকতম প্রস্তুত কারক। 


আনুন ন! আমার সমিতিতে! 


ফুলিয়৷ টাঙ্গাইল শাড়ী বয়ন শিল্প সমবায় 
সমিতি লিমিটেড 

টাঙ্গাইল ভন্তজীবী উন্নয়ন সমবায় 
সমিতি লিমিটেড । 


চা বসাক পাড়া, ফুলিয়া, নদী? ৷ 
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সম্পাদক £ মাধব ভট্টাচার্য 0 প্রকাশক £ কাকলি ভট্টাচার্য 

প্রকাশক স্থান £ সৈকত সরণী, ফুলিয়।, নদীয়। ৭৪১৪০২ 

মুদ্রণ : মায়! প্রেস, কাকিনাড়ী, ২৪ পরগণা | 
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এ পংখাৰ স্বচী 


৮ 


সম্পাদকীয় £ [ ভাঁবভবর্ষে ১৯৮৬, এর নামকরণ হোক 


রবীন্দ্রবর্ষ ] ৩ 
নদীয়া গ্পেলাধ প্রাচীন কবি £ মাধব ভট্টাচার্য ৪ 
রবশজ্রগঁতি আলেখ্যঃ ধতৃবদল £ কাকলি ভট্টাচার্য ২৯ 


দিদিব বাড়িতে রবীল্্রনাথ £ প্রশান্ত শ্। ৩৩ 


বর্ষা এসে ফিরে গেলেই আমাদের পুজোর বাজার শুরু 
হয়ে যাবে। 

আমাদের তৈরী টাঙ্গাইল শাডীর এতিহা আপনাদের জান!। 
আমাদের বেশির ভাগ শিল্পই মসলিন ঘরানাব। 

পুজোর আগে আমাদের বর্ষা সস্তার দেখে যেতে আপনাদের 
আহ্বান করছি--এব প্রাচূর্ধ্যও একেবারে কম নয়। | 


ধীরেন বীরেন বসাক এগ (কা? 


ফুলিয়া চটকাতলা, বয়ব্লা, নদীয়া | 
দৃব *াষ £ ফুলিয়া-ত২ 


কবিগুরু তবীন্দ্রনাথের 
১২৫ তম জনাদিনে 
সারা দেশবাসীর সঙ্গে . 
আমাদেরও শঅদ্ধা্ধয নিবেদন । 





এ».টি, জুয়েলাস’ 


প্রাঃ শৈলেন কুমার কর্মকার 
ফুলিয়! বেলবাজ্জার, বেলেমাঠ, নদীয়। | 


( মাছ বাজাবের সম্নিকট ) 
L 





[ বিঃ দ্রঃ__আমাদের দোকান প্রতি সোমবার পূর্ণদিন বন্ধ থাকে ] 


২ সাহিত্য সৈকত/এপ্রিল জুন 


সম্পাদকীয় 


[ভারতবর্ষে ১১৮৬’ এৰ নামকৰণ হোক ব্রবীন্দ্রবর্ষ] 


জন্ম লগ্নে বর্তমান বছরটির নামকরণ হয়েছে বিশ্ব শান্তি বর্ষ । 
আক্ষকের অশান্ত এই পৃথিবীতে ৩৬৫ দিনের সুর্োদয় থেকে 
সূর্ধান্তেধ দিনলিপিতে ১৯৮৬ কী ইতিহাস রচন। করে যাবে তা 
বল! এখনই সম্ভব নয়। যদি শান্তি বাণীই প্রচারিত হয়, 
যদি সে বাস্তাই প্রশস্ত হয় তে। মঙ্গল। 

আন্তর্জাতিকতা। ছেড়ে আমর! যদি আভ্যন্তবীণ অবস্থার 
কথ। ভাবি তে! স্বদেশে ১৯৮৬ কে আমরা রবীন্দ্রবর্ষ বলেও 
আখ্যায়িত কবতে পারি। রবীন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহে আন্তর্জাতিক 
কবি। তীর ১২৫ তম জন্মবর্ষে বিশ্ব জুড়ে নানান অনুষ্ঠান হচ্ছে। 
যেহেতু ভারত তার জন্মভিটে,; তার ১২৫ তম জম্মবর্ষে সরকারী 
বেসরকারী উদ্োগে বিভিন্ন উত্সব অন্যুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছে 
এবং বর্ষ ব্যাপীই হবে। তীর জন্ম দিনটি জাতীয় ছুটী হিসাবে 
ঘোষিত হয়েছে (যদিও শুধু এ বছরের জন্যেই )। বিশ্বভারতী 
সুলভ মুল্যে রবীন্দ্ররচনাবলী ছেপে পাঠকদের হাতে তুলে দিতে 
প্ৰয়াসী হয়েছেন ৷" এত কিছু যখন হচ্ছে তখন বছরটাবে আমর! 
ববীক্রধর্ষ ‘বলে ভাবত পাঁরিন। কী?! একটি শিশু মনে এই 
প্রশ্ন জেগেছে ।'-ভাবলে ক্ষর্তি ক্িপ্রবীন্দিমাথকে ভাল লাগার 
মন নিয়ে যেকেউ যেমন খুশি ভাবতে পারে। 

শিশুর এই ভাবনাটি আমর! আমাদের পাঠক পাঠিকার 
কাছে পৌছে দিলাম । 

ডি রর 
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নদীয়া জেলার প্রাচীন কবি - 
মাধব ভট্টাচার্য 


বাঙলার ইতিহাসে নদীয়া জেলার একট! উল্লেখযোগ্য 
ভূমিকা আছে। পরিসরের দিক থেকে ছোট হলেও কৃষ্টি কলায় 
নদীয়ার নাম ম্পরিচিত। 

এক সময় বাঙলার রাঞ্জধানী ছিল এই নদীয়ার নবদ্বীপ । 
কিন্তু এট। তার বড পরিচয় নয়। তার বড় পরিচয় তার কৃষ্টি 


চচাতেই। প্রসঙ্গতঃ এক প্রাবন্ধিকের কথা মনে পড়ছে। 
নদীয়া সম্পর্কে লিখতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন_-“নদীহ। যুদ্ধ 
বিগ্রহের নিমিত্ত অথবা বাঁজনৈতিক সংকীর্ণ ক্ষেত্রের জন্য উদ্ভুত 
হয় নাই- উহার প্রশস্ত, ক্ষেত্র বিদ্ধ ও জ্ঞান এবং ধর্ম ।' 
সত্যি তাই। বিগ্তাচ্াই এ জেলার বড় পরিচয়। নবদ্বীপ 
ও শাস্তিপুর যে এক সময় বিদ্যা. ও জ্ঞান চার পীঠস্থান ছিল তাব 
প্রমাণ পাওয়া যাবে একটু পেছলেই। তাবর তাবর নৈয়ারিক, 
জ্যোতিধিদ শীত্রজ্ঞ পণ্ডিত কবি-মহাকবির জম্ম ভিটে এই 
নদীয়। ।. কত কবি জন্মেছেন্‌ এ মাটিতে | কত কাব্য সাহিতোর 
ফসল ফলেছে তাব ইয়ত্তা নেই |. এই, মাটিতেই রাম়ায়ণের মত 
মহাকাব্যের জন্ম হয়েছেল_কৃত্তিরাসের, মত, মহারুবি, ॥জদ্মেছেন,. 
“শূল সাণির মত পণ্ডিত অদ্বৈত-চৈতন্তার মত  বর্াতমা এ'দেরও, জন্ম 
এই মাটিতেই । | 
বর্তমান নিবন্ধটি বেছে নিয়েছি শুধু রা কালের লেখক" 
'কবিদেব কথ। বলার দন্তেই। আধুনিক কালকে বাদ দিয়েছি। 
শুরু করেছি ধোয়িককে দিয়ে। ১২শ শতাব্দী থেকে উনবিংশ ' 
শতাব্দী পর্যন্ত এ জেলার লেখক কবিদের এই নিবন্ধের অন্তভুক্তি 
করেছি। সংক্ষেপে তাদের কথা বলেছি। তাদের জীবন 
ও কর্ম নিয়ে ব্যাপক গবেষণার অবকাশ রয়েছে এখনও । | 
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Mt টস. এত 


পধোস্সিক . 
[ ১২শ শতাব্দী ] 


১২শ শতাব্দীর ( সেন যুগের ) অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ধোয়িক । 
‘কবিক্মমাপতি’ উপাধিতে ভূষিত । জন্মভিটে নবদ্বীপ | 
কালিদাসের 'মেঘদৃত' কাব্যের অনুকরণে মন্দাক্রাস্তা 
ছন্দে 'পবনদূত' কাব্য গ্রন্থ রচন! করেন | 


সুল্রপাণি মহামহোপাধ্যায় 
[ ১৩৭৫-৮"? ] 


নবদ্বীপে ১৩৭৫ থেকে ১৩৮০ খৃঃ মধ্যে জন্ম! “গভীর 
তন্তরার্ণবপারদৃশ্বন!' পদে তিনি অসমান্য পাণ্ডিত্যের প্রমাণ 
বেখেছেন। গৌড়-মৈধিল পণ্ডিত গোষ্ঠাতে শুলপাণির নাম 
অদ্বিতীয় । রঘুনাথ শিরোমণি তার দৌহিত্র । 


কতিবাস ওঝা 
[ ১৫শ শতাব্দী ] এ ge, eR 


কৃত্তিবাসের . জন্মভিটে নদীয়! জেলার ফুলিয়ায়। বাংলা 
ভাষ।সাহিত্যের আর্দিকবি বল! চলে কুত্তিবাসকে । তাব 
রচিত ‘রামায়ণ’ মহাকাব্য বাংল! সাহিত্যের অমুল্য সম্পদ ৷ 
কৃত্তিবাস আমাদের গৌরব । | 

কৃত্তিবাস যে ফুলিয়াতে জন্মেছিলেন এ.বিষয়ে কোন সন্দেহ 
নেই। তবে কত সালে কোন তারিখে এ নিয়ে পণ্ডিত 
গবেষকরা আজও একমত হতে পাবেননি। I 

যোগেশচন্দ্র রায় বিভ্যানিধির মতে 'কৃত্তিবাসের জন্ম 
১৩৯৮ সালে। কেউ কেউ আবার ১৪৩৩ সালকে তার জম্ম সাল 
হিসাবে উল্লেখ করেছেন। 
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অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্ব_-আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী 
পুণা মাঘ মাস’ কৃত্তিবাসের এই উক্তিকে আশ্রয় করে গবেষণা! 
চালিয়ে যে মত পোষণ করে গেছেন তা হল - কৃত্তিবাসের জম্ম 
নীচের তিনটি সাল তারিখের যে কোন একটি হবে। কেননা, 
মাঘ মাস, গ্রীপঞ্চমী তিথি এবং আদিত্যবাব পড়েছে এ সময় 
সীমার মধ্যে নীচের ক্ট। তারিখে _ 
১) ১৩৫৯, ২২ জানুয়ারী (বাংল! ২৬ মাঘ, রবিবাব শুরু। 
পঞ্চমী ২২/৪৫ পল) 
২) ১৩৭২, ১১ জানুষাবী (বাংল। ১৫ মাঘ, রবিবার শুরু! 
| পঞ্চমী ৫২/৪৫ পল) 
৩) ১৪৯৫, ৭ জানুয়ারী (বাংল! ১১ মাঘ শুরু! পঞ্চমী 
৪৮/৪৫ পল) 


তাব মতে ১৩৭৯ খৃষ্টাব্দঈই কৃত্তিবাসের জন্ম সাল হবে 
এবং বাজ! গণেশেব সভায় অভার্থনা কালে কৃত্তিবাসের বয়েস 
ছিল ৪৫ বছর । 

কৃত্তিবাসের বাব! বনমালী, ম! মালিনী । কৃত্তিবাসের ছেলে 

মেয়ের সংখ্যা ৮৯ জন । 


কৃত্তিবাসের লেখ। বামাঁয়ণের পুথি আজ আব কোথাও 
নেই। কৃত্তিবাসী রামায়ণ নামে প্রচলিত গ্রন্থটি প্রথম 
শ্রীরামপুবে শ্রীষ্টিয় যাজকগণ মুদ্রিত করেন (১৮০২-৩) পরে 
জয় গোপাল তর্কালস্কার প্রকাশ করেন। 


ডঃ সুকুমার সেন মত পোষণ কবেন কৃত্তিবাস সপ্তদশ 
শতাব্দীর কবি। ডঃ সুখময় মুখোপাধ্যায়, কৃত্তিবীসের একটি 
আত্মকাহিনী রচন। কবেছেন সমপ্রতি । 
কৃত্তিবাসকে নিয়ে ব্যাপক কোন উৎসব অনুষ্ঠান নেই। তবে 
তার জম্ম ভিটে ফুলিয়াতে তার স্মৃতিতে একটি সংগ্রহশালা 
আছে। ১৯৬৪ সালে পঃ বঃ সরকারের অর্থানুকূল্যে এটি তৈরী 
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হয়েছে। প্রতি বছর মাৰ মাসের শেষ রবিবার এখানে তিন 
দিনের মেল! ও কৃত্তিবাস স্মরণোত্সব হয়। | 


অরহরি বিশাৰদ _ 
[ ১৫শ শতাব্দী ] 


নবদ্বীপে জন্ম ১৫শ শতাব্দীর কোন এক সময়ে । সম্ভবতঃ 
চৈতন্য দেবের মাতামহ নীলাম্বর চক্রুবর্তার সহাধ্যায়ী ছিলেন 
নরহরি। তার সময়ে তিনি শুধু নদীয় নয় গোটা গৌড দেশের 
শ্রেষ্ঠ মনীষী বলে বিবেচিত হতেন। বিখ্যাত পণ্ডিত সার্বভৌম 
ভট্টাচার্য তার পুত্র। তাব বিখ্যাত গ্রন্থ “তত্চিস্তামণিটাক1৮। 


বাসুদেব সার্বভৌম 


[ ১৪২০--১৫৪০ 1] 


বান্ুদেব সার্বভৌম ওরফে সার্বভৌম ভট্টাচার্য । নরহরি 
বিশারদের পুত্র । তীর বিখ্যাত গ্রন্থ “অনুমান মপিপরীক্ষা?। 
নবদ্বীপ ছেড়ে তিনি পুরী যান এবং শেষ জীবন পুবী ছেড়ে 
বারাণপীতে কাটান। রঘুনাথ শিরোমণি তার শিষ্য! 


জানকীনাথ ভট্টাচার্য ঢুডামাণি 
[ ১৫শ শতাব্দী ] 


সঠিক জন্ম সাল তারিখ জান! যায় না। জন্মস্থান নবদ্বীপ । 
প্রসিদ্ধ টীকাকার। তব |স্তায়সিদ্ধান্তমগ্ররী গ্রন্থ ভারতেব 
সৰ্বত্ৰ প্রচার লাভ করেছিল। 


কণাদ তর্কবাগীশ 
[ ১৫শ শতাব্দী ] 


বাব! কুমুদানন্দ। জন্মস্থান নবদ্বীপ । ১৫শ শতাব্দীর শেষ 
দিকে জন্ম । সঠিক সাল তারিখ জান! যায় না| বিখ্যাত 
টীকাকার। “ভাষারতুম” ‘আপশব্দখণ্ডনম’ তার রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ । 
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কষ্ণদাস লাটভিয়া দু ; 
[ ১৫ শতাব্দী ] ৪৪ : 


জন্ম শ্রীহটের নবগ্রাম হলেও শাত্তিপুরে অদ্বৈত মহাপ্রভুর 
কাছে ভক্তি ধর্মে দীক্ষা নিয়ে শাস্তিপুব 'ফুল্পবাটী'তে জীবনের 
শেষ দিকটা কেটেছে। রি 

'কুষ্ণদাসের আসল নাম, দিবাসিংহ |. শ্রীহটট জেলাব 
লাউড পরগনার বু, ছিলেন। অদ্বৈত. ‘মহাপ্রভুর বাব! 
কুবের তর্কপঞ্চানন তীব মন্ত্রী ছিলেন । এ, ও 

নিজ চোখে দেখা ' অদ্বৈতাচাৰ্ধের জীবনকে, কৃষ্ণদাস 
ধরে বেখেছেন তার লেখ! “বালালীলা। সবত্রম’ গ্রন্থে । 


তআইঘতাচার্য 
[১৪৩৪ 1--] 
আসল নাম-_-কমলাক্ষ। বাবা! কুবেরাচার্য।: পৈত্রিক 
ভিটে প্রীতট্ট। ' | | 
শান্তিপুর বাবলায় এসে .কুটির তৈরী করেন। মাধবেন্দ 
পুরীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করে 'অদ্বৈতাচাধ'. উপাধি, পান । 
দর্শণ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। ভক্ত হরিদাস এসে তার কুটিবে 
কিছুদিন ছিলেন। অদ্বৈতাচাৰ্ষ তার মাতৃশ্রাদ্ধের দান পাত্রটি 
যবন.হরিদাসকে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ জ্ঞানে তুলে দিলে তখনকার গোড়। 
ব্রাহ্মণ সমাজে প্রচণ্ড আলোডন স্থষ্টি হয়েছিল। | 
অনেকের বিশ্বাস শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের জন্য 
অ্বৈতাচাৰ্য এবং হরিদাস ধ্যানস্থ হয়েছিলেন। 
অদ্বৈতাচাৰ্যের কাছে দীক্ষা নেওয়ার পর চৈতশ্য্রেব দিন 
দশেক বাবলায় গুরুগৃহে ছিলেন। | 
অদ্বৈতাচাৰ্যের দর্শণ ও বাণী তার. পুত্র, অচ্যুত লিপিবদ্ধ' 
করে গেছেন। অদ্বৈতাচার্য ফুলিয়ার নৃসিংহ ভাদুড়ীর দুই কন্ত। 
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সীতাদেবী ও শ্রীদ্দেবীকে বিয়ে করেছিলেন। সীতাঁদেবী 
ঠৈতন্যদেবের মা শচীদেবীর গুরুপত্তী ছিলেন। 


বদুনাঁথ শিরোমণি 
॥ ১৪৫৫/৬*-- 1] 


বিখ্যাত নৈয়ায়িক পণ্ডিত। তিনি মিথিলার বিখ্যাত 
পণ্ডিত পক্ষধর মিশ্রকে তর্কযুদ্ধে পরাজিত করায় (১৪৮-৮৫) 
মিথিলার প্রাধান্য বিলুপ্ত হয়ে নবদ্বীপই নব্ান্ায় চর্চার কেন্দ্র হয়ে 
ওঠে । চৈতন্যদেব তার সহপাঠী ছিলেন.। প্রধান গ্রন্থ_ ‘অনুমান 
দীধিতি আঞ্জও ভারতের সর্বত্র দর্শনের আকর গ্রন্থ হিসাবে 
স্বীকৃত। তার রচিত অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে. 

“্রতক্ষমণিদীধিতি” 'শব্দমণিদীধিতি*।  আখ্যাতবাদ? 
নঞ্চ বাদ প্রভৃতি ৷ | 


গোপাল ভট্ট 
[ ১৫শ শতাব্দী] ' 


সঠিক জন্ম সাল তারিখ জান। যায় ন!। ১৫শ শতাব্দীরই 
কোন এক সময়ে সম্ভবতঃ নবদ্বীপে জন্ম। দ্বিতীয় বল্লাল সেনের 
শিক্ষাগুরু। রাজার আদেশে তিনি ১৪৭৪ খৃষ্টাব্দে ‘বল্লাল চরিত’ 
ঠ্রন্থু রচনা করেন। লিওনি ' 


ঢৈতন্যদের 
[ ১৪৮৬-১৫৩৩ ] 


জগন্নাথ মিশ্রর ছেলে। নবদ্বীপে জগ্ম। আসল নাম 
বিশ্বস্তর। কিন্তু চৈতন্যর পরিচয় বহু, নামে! --নিমাইঃ 
গৌরাঙ্গ, মহাপ্রভু, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, চৈতন্যদেব প্রভৃতি। 


সাহিত্য সৈকত/এপ্রিল-জুন. ৯ 


চৈতম্যদেব কবি নন সন্্াসী কিন্ত ৷ চৈতন্য দর্শন কাব্য 
সাহিত্য ও সঙ্গীতে এক নতুন প্রেমধাবার বন্য! বইয়ে দেয়। 
তাঁর দাদ! বিশ্বরূপও সন্ন্যাস গ্রহণ করে গৃহত্যাগ করেছিলেন । 

চৈতন্যদেব ছিলেন গৃহী। তার প্রথম স্ত্রী লক্ষীপ্রিয়ার 
অকাল মৃত্যু হলে মা শচীদেখী ছেলের আবার বিয়ে দেন হন্দয়ী 
বিষুঃপ্রিয়াব সঙ্গে। কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রেম নিমাইকে ঘরমুখী 
কবতে পারেনি । 4৮7৯ 

চৈতচ্যদেব অদৈতাচার্ধের চতুষ্পঠীতে বেদ"অধ্যয়ন করে 
‘বিদ্যাসাগর’ উপাধি পেয়েছিলেন? | 

নবদ্বীপ--মীয়াপুরৈ এবার চেতন্যদেবেব জন্মের পাচশ 
বছর পূর্তিতে লক্ষ লক্ষ লোক সমাগম এক উল্লেখ্য ঘটন!। 
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ঈশান নাগর 
[ ১৪৯২1] 


. জন্ম যদিও শ্রীহট্রের নবগ্রামে কিন্তু পাঁচ বছর বয়সে 
পিতাব মৃত্যু ঘটলে মা অদ্বৈত মহাপ্রভুব আশ্রয়ে শাস্তিপুরে 
এসে বসবাস কবতে থাকেন শিশুপুত্রকে নিয়ে । অদ্বৈত 
মহাপ্রভুর কাছেই শিক্ষাপ্রাপ্ত । অদ্বৈত প্রভুর জীবন অবলম্বনে 
“অদ্বৈত প্রকাশ” শ্রস্থ রচন1 করেন ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে । শোন! যায় 
চৈতন্যাদেবের গৃহত]াগের পব শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়ার সেবার 
কাজে নিযুক্ত ছিলেন ঈশান নাগর । 


ব্বন্দাবন দ্রাস ঠাকুর 
[ ১৫০৭-১৫০৯ ] 


নবদ্বীপে জন্ম । চৈতন্য সমসাময়িক । চৈতন্য ভাগবতের 
বচয়িতা। এছাড়াও বহু গ্রন্থ বয়েছে। ভাব “গোপিকা। মোহন’ 
কাব্য বৈষ্ণব সমাজে অত্যন্ত জনপ্রিয় । বর্ধমান জেলার দেড় 
গ্রামে বৃন্দাবন দাসের প্রতিষ্ঠিত মন্দির আছে। 


১০. সাহিত্য সৈকত/এপ্রিল-জুন 


শ্রীনিবাস আচার্য 
5৫5৯-87-58 8. ও 
জন্ম নদীয়ায়। পণ্ডিত ধনঞ্জয় বিগ্ঠাবাচম্পতির ছাত্র। 
দীর্ঘকাল বৃন্দাবনে থাকেন । তার রচিত গ্রন্থ 'ষড়গোস্বাম্য্ট কম? 
ও “নরহরিঠকুরাষ্টরকম”। বিষুপুরের রাজা বীর হাম্বির তার 
শিষ্য ছিলেন। কবি গীত গোবিন্দ তার পুত্র। .কন্তা হেমলত! 


ঠাকুরাণী কবি যদুনন্দন দাসের দীক্ষাগুরু ছিলেন। 


রামডড্ সাৰ্বভৌম 
[ ১৫২৫/৭৫-1 ] 


জন্মের সঠিক সাল গান! যায় না। অনুমান, ১৫২৫ 
থেকে ৭৫ এর মধ্যে হবে । জন্মস্থান--নবদ্বীপ । তার ছাত্রের 
সংখ্যা ছিল গ্রচুর। নবদ্বীপের কোন নৈয়ায়িকই তার মত ছাত্র 
পাননি । তার রচিত উল্লেখযোগ্য বই $-'ষ্তায়রহস্ত', 
“গুণরহস্তা" “সিন্ধান্তসার'-_ প্রভৃতি । 


করি কর্ণপুর 
॥ ১৫২৫-71] .. 


জন্ম নদীয়া! জেলার কীচরাপাড়ীয় |" আসল 'নাম পরমান্ন্দ 
সেন । বাবা শিবানন্দ সেন। ছোট বেলায় চৈতম্দেবকে শ্লোক 
শুনিয়ে কর্ণপুব' উপাধি লাভ করেন। ' 

সংস্কতে '্রীচৈতম্যচরিতামৃত" মহাকাব্য লেখেন । 


জগদীশ তর্কাতক্তার - 


[ ১৫৪০/৫০--1] , 
প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিত । চৈতন্যদেবের শ্বশুর সনাতন 


সাহিত্য সৈকত/এপ্রিল-্জুন ১১ 


মিশ্রেব প্রপৌত্র । বাবা যাদবচন্দ্র বিদ্ভাবাগীশ। জন্ম নবদ্বীপে । 

অর্থ কষ্ট, অসচ্ছলতা ছিল জীবনে । ১৮ বছরের আগে বর্ণ 
পরিচয়, হয়নি। ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের চতুষ্পা্চীতে হ্যায় 
অধায়* কবে “তর্কালক্কার' উপাধি পেয়েছিলেন। রঘুনাথ 
শিরোমণির “তত্বচিস্তামণি দীধিতির ময়ুখ? নামে টীক! রচনা করে 
খ্যাতি লাভ কবেন। অধ্যাপক জীবনে সর্বোচ্চ ম্যাদ! 
জগদ্গুরু পদ লাভ করেছিলেন । 


ভবানন্দ্ দিজান্তবাগীশ 
[ ১৫৪০/৬০? ] 


সম্ভবত ১৫৪০--৬০ মধ্যে কোন এক সময়ে নবদ্বীপে জন্ম । 


 কুষ্ণদাস সার্বভৌমের শিষ্য ছিলেন বলে অনুমান। “কারকচক্র" 
তার বিখ্যাত গ্রন্থ । 


" ভৱানন্দ মজুমদার 
[ ১৬শ শতাব্দী ] 


ভাষাবিদ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ভবানন্দ পরবর্তী জীবনে 
মহারাজ ভবানন্দ রায় । ভবানন্দ নদীয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। 
তারই বংশধর নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় 


বঘুনন্দন ‘ভট্টাচার্য 
-[১৬শ শতাব্দী ] 


স্মার্ত ভট্টাচার্য হিসাবে অধিকতর পরিচিত। জন্ম 
নবদ্বীপে । ম্মৃতিশাশ্রে পার্ডিত্যের জন্যই 'ম্মার্ত আধ্য।। 
অষ্ট বিংশতিতত্বস্থৃতি’ গ্রন্থ তার বিখ্যাত রচন!। 


১২ সাহিত্য সৈকত/এপ্রিল-জুন 


রুদ্র ন্যায় বাচস্পতি ভট্টাচার্য 
[ ১৬শ শতাব্দী ] 


পিতামহ পণ্ডিত ভবানন্দ। জম্ম নবদ্বীপ । রুদ্র ভট্টাচার্য 
ন্যায় বাচস্পতি হিসাবেই পরিচিত। তাব সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 
“অনুমান দীধিতি রৌদ্রী? | 


শ্রীরাম তৰ্কালন্কাৱ 
[ ১৬শ শতাব্দী ] 


নবদ্বীপে জন্ম। শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক। রচিত গ্রন্থঃ 
'অনুমানদীধিতি টীক1” ও ‘আত্মতত্ব বিবেকদীধিতিটিগ্রনী" 
মথুরানাথ তর্কবাগীশ তার পুত্র । 


কষ্দাপ সার্বভৌম 
[ ১৬প শতাব্দী ] 


বাব! শিবানন্দ। জন্ম নবদ্ীপ। বনু গ্রন্থের রচয়িতা ৷ 
কৃষ্ণদাসেব পূর্ব পুরুষ পণ্ডিত বংশ। ২৫০/৩০০ বছরের মধ্যে 
প্রায় ৭০ জন মহাপপ্ডিত জন্ম গ্রহণ করেছেন এই বংশে । 


কাশীনাথ বিদ্যানিব।স 
[ ১৬শ শতাব্দী | 


রত্বাকর বিগ্যাবাচস্পতির পুত্র কাশীনাথ বি্ভানিবাস। 
জন্ম নবদ্বীপে । আকবর বাদশাব আমলে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের 
মধ্যে একজন। আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে তীর নাম রয়েছে। 


বি্ভানিবাস ১২৫ বছব জীৱিত ছিলেন। তার রচিত 


গ্রশ্ব“সচ্চরিত মীমাংসা? অন্যতম | 
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গদাধৰ ভট্টাচার্য 
[ ডিসেঃ ১৬:৪ - ফেব্রুঃ ১৭০৯ ] 


বাব! জীবাচার্ষ। জন্ম নবদ্বীপে । 'দীধিতি'ব সর্বাপেক্ষা 
বিস্তীর্ণ টীকাব বচয়িতা। গদাধরকে 'দীধিতি সম্প্রদায়ের 
সর্বশেষ এবং চরম গ্রন্থকার বল! যায়। তাব জীবদ্দশায় 
নবদ্বীপের ছাত্র সংখ্যা ছিল কম কবেও চার হাজার | অধ্যাপকের 
সংখ্য! প্রায় সাড়ে পাচশ। 


ভ্রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
[ ১৬৩৪ _ ১৬৮৩ ] 


রামচন্দ্র একজন প্রসিদ্ধ পদকর্ত। ছিলেন। জন্মেছিলেন. 
নবদ্বীপের কুলিয়া পাহাড়ে। বাব। চৈতন্য দাস। 


আউল চাদ 
[ ১৬৯৪--১৭৬৯/৭০ ] 


কর্তাভজ। সম্প্রদায়ের আদিগুর । পদকর্তী। উলা। 
গ্রামের মহাদেব বাড়,$ এক পানের ববোজে শিশু আটলকে 
কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। মহাদেবের কাছেই লাঁজিত হন। 


কষ্ণানল্দ আগমবাপীশ 
'[ ১৭শ শতাব্দী ! 


জন্ম নবদ্বীপে চৈতম্যদেবেব সম সাময়িক বলে কারে! 
কাবে। অনুমান ।' তার লেখ। প্রামাণিক তান্ত্রিক গ্রন্থ _ 
তন্ত্রসার+। 


১৪ সাহিত্য. সৈকত/এপ্রিল-জুন 


জয়দেব তকালক্কার 
[ ১৭শ শতাব্দী ] 


নবদ্বীপে জম্ম । গদাধরের ছাত্র জয়দেব নবদ্বীপ সমাজের 
আদি পত্রিকাঁকার। 


বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন, ভট্টাচার্য 
[ ১৭শ শতাব্দী ] 


বাবা কাশীনাথ ধিগ্ভানিবাপ। জন্ম নবদীপে। পণ্ডিত 
ও গ্রন্থকার । তার রচিত ‘ভাষা পরিচ্ছেদ" ম্যায় শাত্রের গ্রন্থ 
ভারতের সর্বত্র পরিচিত। 


স্রীক্বষ্ণ তকাঅকার 
[ ১৭শ শতাব্দী ] 


অদ্িনিবাস মালদহ হলেও জন্ম পড়াশুনো বসবাস 
নবদ্বীপে । “দায়ক্রম সংগ্রহ’ নামে দুইটি গ্রন্থ রচন। করেন। 
উ।ব গ্রন্থে ইংরেজী অনুবাদও হয়। তাব আর একটি গ্রন্থ 
সাহিত্যবিচার' | 


অনন্ত আচার্য 
[১৭শ শতাব্দী ] 


চৈতন্যদেবেব সম-সাময়িক। নবদ্বীপে জগ্ম। গদাধর 
পণ্ডিতের শিষ্য। ‘পদক্রল্পতরু'র রচয়িতা । 


কম্ণকতাত্ত ভাদুভী 
[১১৯৮-_১২৫১ বঃ ] | 


নদীয়া জেলার বাড়েবাকীয়:জন্ম । মহারাজ গিরিশচক্ক্রের 
বাজ সভাব স্বভাব কবি । মুখে মুখে পয়ার, ত্রিপদী ছন্দে 
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কবিতা রচনা কবে ফেলতে পারতেন । মহারাজ তাকে 
“রস সাগর’ উপাধি দিয়েছিলেন । 


কৃষঃচন্্র বায়, 
[১৭১০--১৭৮২ 1] 


কবি নন, রান্জ।। কিন্তু কাব্য. রসিক সঙ্গীতজ্ঞ ও 
পণ্ডিত। কৃষ্ণনগরে তীর বাজত্বকালে তারই ইচ্ছায় ভাব্ত চক্র 
অন্নদামঙ্গল কাব্য রচনা কবেন। ভারতচজ্জ ছ1?াও অনেক 
কবি তার রা সভায় ছিলেন। 


রাধায়ে হন বিদ্যাবাচস্পতি 
[ ১৭৩০/৪০--1 ] 


শাস্ভিপুব  বিদ্বৎ সমাজেব জেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন। 
অদ্বৈতাচ'ৰ্ধের অধস্তন পুরুষ । বৈষ্ণব শাস্র, নব্য যতি ও ন্যায় 
শাসনের ওপর তার বউ রয়েছ । 
' নবদ্বীপের বাইরে নব্যন্তায়েব 'পত্রিকা লিখে ধারা খ্যাতি 
| অর্জন কণ্ছৈলেন রাধামোহন তাদের অন্যুতন | 


জয়গেোপা৷ল্ ত তালার 
1 ১৭৭৫--১৮৪৬ ] 


নদীয়া জেলার বজ্রাপুর গ্রামে জন্ম। পিত! কেবলবাম 
তর্ক পঞ্চানন। সাহিত্যে অসাধারণ দখস। শ্রীরামপুর থেকে 
প্রকাশিত মার্শমযানের বাংলা সাপ্তাহিক “সমাচার দর্পন? । 
পাত্রকার সম্পাদকীয় বিভাগের প্রধান ছিলেন। সংস্কৃত 
কল্প প্রতিষ্ঠাব (১৮২৪) পব থেকে আজীবন এ কলেজে 
কাব্যেব অধ্যাপক ছিলেন । ঈশ্ববচন্দ্র বিগ্ভাসাগর মদনমোহন 
তর্কালক্কাব শঙ্কর তর্কবত্ত প্রভৃতি ভাব ছাত্র ছিলেন। 
রামায়ণ ও মহাভারতের সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশ তার অন্যতম 
কীভতি । শিক্ষাসার*' পত্রের ধারা” “বঙ্গাভিধান' তার 
উল্লেখযোগ্য গ্রস্থ। ' ki 
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মাধবচন্ডঞ তর্কপিল্ঞান্ত 
১৭৮৩-১৮৬১৫ 


প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার মাধবচন্দ্রের শক্তিবাদ টীক। মাধবী’ 
নামে প্রসিদ্ধ । 

কাবকচক্র বিবৃতি” ‘কাব্যমালিক!’ ‘মুগ্ধবোধটীকা’ তার 
অন্তান্য বিখ্যাত গ্রন্থ ৷ 

দীর্ঘ ৫০ বছর অধট]াপন। কবেন। নবদ্বীপ সমাজে 
প্রধান নৈয়াধিক হিসাবে বিবেচিত হতেন। 


ব্রামনাথ তর্কপিভান্ত 
[ ১৮শ শতাব্দী ] 


রামনাথ “বুনো। রামনাথ” নামেই পরিচিত ও প্রসিদ্ধ। 
আজীবন শ্িক্ষকত। কবে গেছেন । বিদ্ধাদানই ছিল তার 
জীবনের ব্রত। নবদ্বীপে টোল ছিল। অর্থ কষ্ট থাকলেও 
কখনও রাঁজ-পারিতোধিক নেননি। 


বিশ্বনাথ ন্যায়ালকার 
[১৮শ শতাব্দী ] 


নবদ্বীপে জন্ম । বিখ্যাত পত্রিকাকার । বাঙলার শীর্ষ 
স্থানীয় নৈয়ায়ি কগণ বিশ্বনাথের পত্রিকার আশ্রয় নিতেন। 


গোপাল ন্যায়ালঙ্কার 
[ ১৮শ শতাব্দী ] 


মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাপণ্ডিত | তাঁব রচিত বেশ 
কয়েকটি গ্রন্থ আছে। এব মধ্যে “আচার নির্ণয় কাল নির্ণয়? 
“দায় নির্ণয়? উল্লেখ্য । 
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£গাপাল ভণ্ড 

[ ১,শ শতাব্দী] 
নদীয়াব বাজা কৃষ্ণচন্দ্র বাজ সভায় হাস্তবসিক গল্প 
কথক । অনেকের মতে গোপাল ভশড়ের নামে প্রচলিত 


গল্পগুলির স্রষ্টা একঙ্ন নয়। গোপাল ভশাডের বেশিব ভাগ 
গল্পই গ্রাম্য ও অশ্লীল । সুকুমার সেনের মতে কৃষ্ণ চন্দ্রের 


বাজসভায় গোপাল ভশড বলে কেউ ছিলেন না। শংকর 
তরঙ্গ নামে রাজার এক পার্শ্বচব ছিলেন! তিনি খুব বাঁকপটু 
ছিলেন। কলকাতায় তখন গোপাল উ্ডেব যাত্রার খুব পসার 
ছিল । তার নামানুসাবেই গোপাল ভশাড নামেব প্রচলন হয়েছে। 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 

[ ১৮১১৬-১৮৫৯ ] 
যুগ সঙ্গিব কবি | বাঙ্গাত্মক কবিতা রচনায় তিনি বিখ্যাত 
হয়েছিলেন। সে যুগে গুপ্ত কবির বিদ্রুপ থেকে কেউ রেহাই 
পায়নি । সাধাবণ মানুষের ভাষায় কাব্য রচন! করে তিনি কবি 
গ্রসিদ্ধি লাভ করেন । ১৮৩১ সালে "সংবাদ প্রভাকর' সাপ্তাহিক 
পত্রিকার প্রকাশ ৷ ভাবতচন্দ্রের জীবনী লেখেন। বেশ কিছু 
স্বভাব কৰব ও পাঁচালিকাবের রচনা সংগ্রহ কবে প্রকাশ 

করেন। স্ত্রী শিক্ষায় উৎসাহী ছিলেন। 


শযামাচরণ সরকার 
[ ১৮১৪--১৮৮২ ] 

ছোটবেল। মামজ্জোয়ান শ্রামে কাটলেও পডাশুনো 
কৃষ্ণনগব ও কলকাতায়। কলকাতায় রামতনু লাহিড়ীব বাড়িতে 
থেকে সেন্ট জেভিয়ান্” কলেজ থেকে ল্যাটিন, গ্রীক, ফরাসী, 
উংরেজী ও ইতালী ভাষ। শেখেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ের 
ফেলে ছিলেন । তাব রচিত আইন সংক্রান্ত কিছু বউ ছাভাও 
ইংরেজী-বাংলা ও উদ” এই তিনি ভাষায় একখানি অভিধান 
বচন! করে গেছেন । 
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মদনসোতন তর্কালকার 
[১৮১৭-১৮৮] 


জন্ম নদীয়া বিল্বগ্রামে। পৈত্রিক ভিটে আজও আছে 
সেখানে ৷ বশুসবান্ছে গ্রামবাসী কয়েকজন মিলে ৩ জানুয়াবি তাব 
জন্মদিনে ম্মবণ সভার আয়োজন করেন । 

সংস্কৃত কলেজে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহপাঠী ও সহকমী 
ছিলেন। স্ত্রী শিক্ষা প্রসারে তদানীস্তন সমাজে তার যথেষ্ট 
ভূমিকা ছিল! কর্ন জীবনে পণ্ডিতি থেকে ডেপুটি গিরি কবলেও 
জীবন সেখানেই শেষ হয়নি । তীর লেখা : 

“পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল। 

কাননে কুসুম কলি, সকলি ফুটিল”--কে না পড়েছে। 

শিশুশিক্ষা” ছাড়াও “বাসব দত্ত।' “রসতবঙ্গিনী মদনমোহ নেব 
শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীতি ৷ 


কাতিকেয় চন্দ প্রায় 
[ ১৮২০--১৮৮৫ ] 


“গীতমঞ্জরী? তার গানের সংকলন । সঙ্গীতঞ্জ। দ্বিঞ্জেন্র- 
লাল বাঁয়ের বাবা । বাঞ্জ দেওয়ান ছিলেন। অন্যান্য বচনা-_ 
“কুষ্ণনগব রাজবংশের প্রামাণ্য ইতিহাস’, “ক্ষিতীশ বংশাবলী 
চবিত* এবং “আত্মজীবন চরিত' তৎকালীন সমাজ জীবনের 
স্পষ্ট ও নিভাঁক ইতিহাস! 


জয়গোপানল গেক্াসী 
[ ১৮২--১৯১৬ ] 


জন্ম শাস্ভিপুবে- অদ্বৈত বংশে! শান্ভিপুর স্কুলের প্রধান 
পণ্ডিত ছিলেন। শিক্ষাত্রতী ও লেখক হিসাবে খ্যাত ছিলেন । 
তার বচিত শ্রন্থাবলী--“চারুগাথ!? “শৈবালনী” 'সীতাহরণ+ 
প্রভৃতি | 
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দীনবন্ধু মিত্র 


[ ১৮৩০--৩১৮৭৩ | 


দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ? নাটক বাংলার অক্ষয় সম্পদ । 
তার রচিত 'সধবার একাদশী" “নবীনতপস্থিনী* “বিয়ে পাগল। 
বড়ে” প্রভৃতি গ্রন্থ ও খ্যাতি এনে দিয়েছে তাকে । 

দীনবন্ধু জন্মেছিলেন নদীয়া জেলার চৌবেডিয়া গ্রামে । 


ছোট)বেলায় তাঁর নাম ছিল-_গন্ধরনারায়ণ। বাব! ছিলেন খুব 
গবীব। বালক বয়েসেই জমিদারী সেবেস্তায় গন্ধর্বনারার়ণকে 
চাকণী নিতে হল। কিন্তু পড়াশুনো। করার যে খুব ইচ্ছে! 
বাড়ি থেকে পালিয়ে একদিন কলকাতা চলে এলেন। লং 
সাহেবের অবৈতনিক স্কুলে ভর্তি হয়ে গন্ধর্ব দীনবন্ধু নাম নিল। 
এক পিতৃব্যের ঘরে বাসন মাজার কাজের পরিবর্তে আহার আর 
বাসস্থান জুটতে লাগল। এমনি কঠোর অধ্যবসায় ও নিষ্ঠার 
- মধ্য দিয়ে গন্ধর্ব দীনবন্ধু মিত্র হয়ে উঠেছিলেন | 

কর্ম জীবনে দীনবন্ধু ডাক বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী 
ছিলেন। দেশের সরকার তীর কাজে সম্তষ্ট হয়ে ‘রায়বাহাহুব' 
উপাধি দিয়েছিলেন । 


মধুমুদন স্মৃতির 


[ ১২৩৯- ১৩০৭ } 


জন্ম নবদ্বীপে । নবদ্বীপ ও কলকাত! সংস্কৃত কলেজে 
স্মৃতির অধ্যাপক হিসাবে কাজ করেন। ঈশ্বরচল্ বিভ্াসাগবের 
বিধবা-বিবাহ প্রচলন প্রচেষ্টার প্রতিবাদে “বিধবা-বিবাহ 
প্রতিবাদ পুস্তক রচনা করেন। এ ছাড়! ‘একাদশীতত্ব' 
তিথিতত্ব' প্রভৃতি তীর রচিত গ্রন্থ । 
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ক্রান্সাল হরিনাথ, 
[ ১৮৩৩--১৮৯৬ ] 


হরিনাথের ছোট বেলায় তাব বাধ মাব। যান। লাকাব 
আশ্রয়ে থেকে বড় হচ্ছিল হবিনাথ। একদিন কাকার চাকর 
গেল। হবিনাথেবও পড়াশুনো বন্ধ হল । সবুজে পড়! বন্ধ হলেও 
ঘবে বসে সে পড়াব কাজ চালাতে লাগল। স্কুলের গণ্ডী 
পেবোয়নি যে মানুষটি বড় হয়ে তিনি একটি স্কুল গড়ে তুললেন। 
সেই স্কুলেই প্রধান শিক্ষকের পদে কাজ করলেন দীর্ঘদিন হবিনাথ । 

একদিনক্কুল শিক্ষকত। ছেডে পত্রিক বের করলেন । শ্রামেব 
অসহায়, অতাচাবিত, মানুষে দুঃখ কষ্টের কথ! জানাবাব 
উদ্দেশ্টেই তীব পত্রিকা প্রকাশ । ১৮৬৩ খৃঃ শ্রামবার্তী প্রকাশিক। 
নামে যে পত্রিকা তিনি বের কবেছিলেন বাংলা পত্রিকা 
জগতে তার সন্মান আজও যথেষ্ট । 

হবিনাথ একটা! বাউলের দল গঠন করেছিলেন । বাঁউলগান 
গাইতেন । সেই থেকে “কাঙাল? নাম। “হরি দিন তো! গেল 
সন্ধ্যা হলে।' তারই রচনা । ১৯০১ জালে হরিনাথ শ্রন্থাবলী 
প্রকাশিত হয়। হরিনাথের জন্ম কুমারখালি গ্রামে । 


চন্দশেখর বসু 


ত 
RA 


[১৮৩৩ 5৯০১] 


চন্দ্রশেখর বস্তু রাজশেখর বস্থুব বাব! । উলা! বীরনগরে 
জন্ম বিখ্যাত দার্শনিক | ‘পরলোকতত্ব’, “স্থষ্টিতত্' ‘প্রলয়তত্ব’ 


ভার উৎকৃষ্ট রচন! গ্রন্থ ৷ 
কেদাৰনাথ দত 


[ ১৮৩৮ = ১৯১৪ ] 
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+ 


' ইংরেজী, ল্যাটিন, সংস্কৃত, হিন্দি, ওড়িয়া, উদ, ফার্সী 
প্রভৃতি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন । বেষ্ণব সমাজের উন্নার্তিব জন্য 
শতাধিক গ্রন্থ বচন! করে গেছেন | বীরনগরের উলা গ্রামে জন্ম! 


আনিতনাথ ন্যায়বতু 
[ ১৮৩৯--১৯২০ ] 


সুবসিক ও কবি-অজিতনাথ যে কোন বিষয়ে যেকোন সময়ে 
কবিতা রচন! করতে পারতেন। দ্বর্থ্যবোধক ও গ্লেষাত্মক 
কবিত। বচনার জন্যে বিখ্যাত ছিলেন। সাপ্তাহিক বিশ্বদূত 
পত্রিকা সম্পাদক ছিলেন । কবি মাধবচজ্ঞের ছাত্র । ১৯১৬ খৃঃ 
মহামহোপাধ্যায় উপাধি লাভ করেন। | 


[চিৰঞ্জীৱ শর্ম। 
[ ১৮৪০--১৯১৬ ] 


ব্রঙ্গানন্দ কেশব চন্দ্রের দেওয়া নাম চিরঞ্জীব শর্জা। আসল 
নাম ত্ৰৈলোক্যনাথ ৷ জন্মভিটে নবদ্বীপ । 

ব্রা সমান্জে সঙ্গীতাচার্ধের পদে ছিলেন। সুরকার হিসাবে 
তার খুব সুনাম ছিল। তার রচিত বেশ ক'টি গান স্বামী 
বিবেকানন্দ প্রায়ঃ গাইতেন। সুরের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের 
সাধনাও করে গেছেন। তার রচিত উল্লেখ যোগ্য বই “ত্রাঙ্গ 
সমাজের ইতিবৃত্ত” 'শ্রীচৈতস্তের জীবন ও ধর্ম কেশব চত্তি 
প্রভৃতি ৷ 


তাৱক্তলাথ গঙ্গোপাধ্যায় 
[১৮৪৩ - ১৮৯১ ] 


অবিভক্ত নদীয়ার বাগ আচভায় ( বর্তমানে যশোহর ) দ্রদ্ম। 
পেশায় ডাক্তার হলেও বড় নেশা ছিল সাহিত্য কর্ম। স্বর্ণ লত।' 


৬২ সাহিত্য সৈতক/এপ্রিল-জুন 


হিত্িষে বিষাদ” ‘অষ্ট তার লেখ! উল্লেখ যোগ্য উপন্যাস । 
'কপ্পলত৷ নামে একটি মাসিক পত্রিকাও সম্পাদন! করেছেন। 


যোগেন্ডনাথ বিদ্যাভুষণ 
[ ১৮৪৫--১৯৪৭ ] 


নদশয়ার শিমহাটে জন্ম । বাব! উমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যাষ। 
যোগেন্দ্রনাথ উচ্চ শিক্ষিত পণ্ডিত ছিলেন । আত্মীয়ত! সুত্রে 
মদন মোহন তর্কালঙ্কাবের জামাতা প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পব তিনি 
মদন মোতনের বিধব1 কন্যাকে বিয়ে করেন। এজন্যে অবিশ্যি 
সমাজ, আত্মীয় স্বজ্জন কর্তৃক নিগৃহীত হতে হয়েছে। মদনমোহন 
তর্কালক্কারেব জীবনী সহ ভাব উল্লেখ যোগ্য গ্রপ্থ-“কীঞিমন্দির', 
“প্রাণোচ্ছাস প্রভৃতি । 


লালমোহন বিদ্যানিধি 
[১৮৪৫--১৯১৬] 


পিত! রমেশ চন্দ ভট্টাচার্ধ। জন্ম ভিটে মহেশপুর । সংস্কৃত 
কলেক্স থেকে “কাব”, ‘অলস্কাব’ ‘স্মৃতি শ্যায়' প্রভৃতি অধ্যয়ন 
রে *বিস্ভানিধি' উপাধি পান। হুগলী নর্মাল স্কুলের হেড 
পণ্ডিত ছিলেন । “বঙ্গদর্শন? পত্রিকাব লেখক ছাড়াও তাব রচিত 
গ্রন্থ-“কাবানির্ণয় ‘ভারতীয় আর্য জাতির আদিম অবস্থা 

'মেঘদৃতম' প্রভৃতি ৷ 

মীর মশাৰফ হোসেন 
[5৮৪৭-১৯২২ ] 


মীর মশারফ হোসেন নামের সঙ্গে দড়িয়ে আছে “বিষাদ 
সিন্ধু’ উপন্যাসখানি । ভাব ‘জমিদার দর্পন’ নাট কখানি সে আমলে 
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বেশ আলোডন স্থষ্টি করেছিল। নদায়াব লাহিড়ী পাড়ায় উচ্চ 
মুসলমান বংশে জন্ম । কাঙ্গাল হবিনাথকে তিনি সাহিত্য গুরু 
ছিপাবে মানতেন । তীব উল্লেখ যোগ্য শ্রন্থ রত্বাবতী' ‘গৌরী 


সেতৃ" প্রভৃতি প্রায় ১৫টি । মুসলমান ধর্ম ও জীবনের ওপর 
বহু কবিতা রয়েছে তার । 
রাজনাথ তর্করতু 
১৮৪৭-০১৯১০ | 


শাস্তিপুরে জন্ম! প্রাচীন পুথি সংশ্রাহক। এশিয়াটিক 
সোসাইটি তাকে প্রাচীন পুথি সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত করেন। 
২০ বছব ধরে এই কাক করে তিনি ৪ হাজারেবও বেশী প্রাচীন 
দুপ্রাপ্য পুথি সংগ্রহ , করেছিলেন। তব বচিত গ্রন্থ 
“বানুদেববিজয়ম? বহু পণ্ডিতের প্রশংসা লাভ কবেছিল। 


চন্দ্রশেখৱ মুখোপাধ্যায় 
[৮৪৯-১৯২২ ] 


_ বাংলা সাহিত্যের একজন যশস্বী লেখক হিসাবে পরিচিত । 
‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকার সাহিত্য সমালোচক এবং “উপাসন1” 
পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। 

স্্রীব মৃত্যুর পর তিনি যে “উদভ্রাস্ত প্রেম’ কাব্য গ্রন্থ বচন! 
করেছিলেন ত! তার সাহিত্য স্থষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত , 
হয়। 


প্রফুল্পচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
[ ১৮৪৯-১৯০০ ] 


££ ক H 
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মামজোয়ান গ্রামের বিখ্যাত পণ্ডিত ও লেখক শ্যামাচরণ 
সরকারেব অবৈতনিক স্কুলের ছাত্র প্রফুল্পচন্দ্রের বাল্যকালে বাবা 
মারা গেলে মাত্র ১৫ বছর বয়েসে রেলের চাকরীতে 
ঢোকেন। পরবর্তী জীবনে স্বেচ্ছায় পড়াশুনে। চালিয়ে প্রাচীন 
হিন্দু রাঞ্রত্বের ইতিহাস গবেষণায় হাত দেন। 

তার রচিত গ্রন্থের মধ্যে 'বালীকি ও তশুসাময়িক বৃত্তান্ত’ 
‘গ্রীক ও হিন্দু’ উল্লেখযোগ্য । সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় 
প্রকাশিত “কৃত্তিবাস পণ্ডিত’ “বাঙলার প্রত্বতত্ব' প্রভৃতি তার 
গবেষণামূলক প্রবন্ধ । | 


দামোদৰ মুখোপাধ্যায় টু 
[ ১২৫৯ - ১৩১৪ ] 

পৈত্রিক ভিটে শাপ্তিপুর। জন্ম মাতুলালয়__কৃষ্ণনগরে। 
মামা লোহারাম শিবেদরত্বের কাছেই বাল্যকাল কাটে । 

কর্মজীবনে জ্ঞানাঙ্কুর, প্রবাহ ও ইংরেজী দৈনিক নিউজ 
অফ দি ডে'র সম্পাদক ছিলেন । তীর রচিত গ্রন্থ 'নবাবনন্দিনী? 
‘মা ও মেয়ে’ ‘বিমল!’ ‘সপত্নী’ ইত্যাদি । i 

ঈশ্বরচন্দ্র বিস্তাসাগর আত্মীয়তা সূত্রে ছিলেন তীর 
বৈবাহিক । বিদ্যাসাগর একবার শাস্তিপুরে তাদের বাড়িতে 
এসেছিলেন। 


দীননাথ সান্যাল 
[ ১৮৫৭-১৯৩৫ ] 


দীননাথের পৈত্রিক নিবাস ছিল কুষ্ণনগরে । ডাক্তারী পাশ 
করে সরকারী চাকরী করেন। একজন বড় মাপের সাহিত্যিক 
ছিলেন। ভার রচিত গ্রন্থ “সীতা ও রম?” ‘নীলু খুডো? 
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প্রভৃতি । শেষ জীবনে বাংলা গদ্যে বাসি ও রাঁমায়ণের রসি 
সংকলন প্রকাশ করেছিলেন । 


দুর্গদাস লাহিড়ী 
[১৮৫৮-১৯৩২ ] 


জম্ম নদীয়ার চক-ত্রাহ্মণগডিয়া গ্রামে | বিগ্ঠাসাগর মহাশয়ের 
উপদেশ ও উৎসাহে সাহিত্য সেবায় মনোনিবেশ । অনুসন্ধান” 
পত্রিকা প্রকাশ ববেন। বনু গ্রন্থ রচনা করলেও তীব 
সর্ব প্রধান কীতি পৃথিবীর ইতিহাস? । কিন্তু ত! তিনি সম্পূর্ণ 


করে যেতে পারেননি । 
জজঅধপ্র (সন 
[ ১৮৬০--১৯৩৯ ] 


কুমারধালি গ্রামে জন্ম! শিক্ষকতা পেশ। ছেডে 
সাংবাদিকত! | বেশ" ক'টি কাগজের সহকারী ও সম্পাদক 
রূপে দীর্ঘ দিন অতিবাহিত করেন এর মধ্যে “ভারতবর্ষ? 
পত্রিকাতেই প্রায় ২১ বছর। 

তার লেখ। উল্লেখযোগ্য প্রস্থ £ “ছুঃধিনী”, 'অভাগী+ ‘উৎস’। 
হুবিনাথের গ্রস্থাবলী সম্পাদনা তার আর একটি উল্লেখযোগ্য কাজ । 


মোজাম্মেল হকি 
[ ১৮৬-7০৯ত৩৬] 


খ্যাতনাম! সাহিত্যিক! শাত্তিপুৱে জগ্ম। তাঁর বচিত 
উল্লেখযোগ্য বউ হজরত মহম্মদ” “অপূর্ব দর্শন” টিপু সুলতান 
'হাতেমতাই” “ফেরদৌসী চরিত” প্রভৃতি । 7 

“শাস্তিপুর' ‘লহবী’ ও ‘মোসলেম ভারত’ পত্রিকার সম্পাদনা 
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করেন। নজরুল ইসলামের অনেক লেখ! তাব সম্পাদিত 
“মোসন্তলম ভারত: পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 


দ্রিজেন্দ্রলাল রায়: 
[১৮৬৩--১৯১৩ ] 


প্রখ্যাত কবি ও নাটাকার ৷ কৃষ্ণনগরে জন্ম । বাব! রাজ- 
দেওয়ান কাতিকেয়চন্দ্ৰ রায়। দ্বিদেন্্রলালের ছুই দাদ। 
বাজেন্্লাল ও হরেন্দ্রলালও সাহিত্যিক হিসাবে পরিচিত 
ছিলেন। বৌদি মোহিনী দেবীও লেখিকা ছিলেন। এম, এ, 
পার সময় দ্বিজেক্্রলালের প্রথম কাব্যগ্রন্থ “আর্যগাথ।” 
প্রকাশিত হয় ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে । 

সরকারী বিভিন্ন দপ্তরে উচ্চ পদে কাজ করে গেছেন। 
স্বাধীনচেতা বলে অনেকের সঙ্গেই তার মত বিরোধ ঘটেছে। 
তার রচনার মধ্যে “হাসির গান’ ‘চন্দ্ৰগুপ্ত’ 'সাঙজাহান" প্রসিদ্ধ 
রচনা । সঙীতঙ্র দিলীপকুমার রায় তীর পুত্র। 


কষ্ভামিনী দাস 
[ ১৮৬৪-১৯১৯ ] 


অধ্যাপক স্বামীর সঙ্গে চৌদ্দ বছর বিলাতে বাস করেন। 
একই বছরে স্বামী ও" একমাত্র সন্তান হারিয়ে তিনি ভারত 
স্ত্রী মহামগ্ডলের সেব! কাঙ্জে আত্মনিয়োগ করেন । 

স্কুল-কলেজের শিক্ষালাভ ন! করেও কলিকাতা। বিশ্ব 
বিদ্যালয়ের পরীক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন। তার জোখ। অনেক 
নিবন্ধ ভারতী, সাহিত্য, প্রবানী পত্রিকায় ছড়িয়ে ঘয়েছে। 


ললিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
[ ১২৭৫--১৩৩৬ ] 


নদীয়ার কাচকুলি গ্রামে জম্ম । বাবা নবীনচন্দ্র। পেশায় 
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অধ্যাপক । উল্লেখযোগ্য . বই-প্পেমেব কথ? “সাহার, 
“ফোয়ারা” ইত্যাদি । 


প্রিয়নাথ মুখোপাণ্যান 


গোয়েন্দ। গল্প রচনাব পথিকৃৎ বল চলে প্রিয়নাথকে । পুলিশ 
কর্মচারী-ছিজেন। নদীয়ার চুয়াডাঙ্গায় জম্ম। জম্ম সাল তারিখ 
জানা যায় না'। তবে বাংলা ১২৯৭ সন ‘থেকে দাবোগার" 
দপ্তর’ নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেছেন, দীর্ঘ ১২ 
বছর ধরে। তার রচিত গ্রন্থ--'তাস্তিয়া ভিল’ “ডিটেকটিভ 
পুলিশ" ঠগ- কাহুনী? প্রভৃতি । 


জীনেক্জকুমার রায় ' 
[' ১১৬৯-১৯৪৩ ] 


জন্মস্থান মেহেরপুব। কবি ' বজনীকান্তের উৎসাহেই 
সাঠিত্যচ€1। পরবর্তা সময়ে ‘বস্ুুমতী’ পত্রিকার সম্পাদক 
হয়েছিলেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ? “বাসস্তী” ‘পট’, “অজয় 
সিংহের কুঠি' ইত্যাদি । 
| দুরেশচন্্র সমাজপতি 
[ ১৮৭০-১৯২১. | 


ঈশ্ববচন্ বিদ্যা সগর ছিলেন সুরেশ সমাজপতির মাতামহ ৷ 
পৈত্রিক নিবাস নদীয়ার ধাশমালী গ্রামে । অল্প বয়সে পিতৃবিয়োপ 
হলে তিনি এরং তাব ভাই মাতামহের প্ৃহে প্রন্ভিপাহিত হন।' 
“সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে সাহিত্য জগতে 
বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। 
তার রচিত গ্রন্থঃ “কক্ছিপুরাণ'- সাজি” ‘রণভেরি’ প্রভৃতি | 
ব'কি অংশ পরের সংখ্যায়] 


৯৮ সাহত। সৈচত/এপ্রিল-জুন 


রবান্দ্রগীতি আলেথ্য £ খাতুবদূল . 


কানিত! ও গান  ব্রতীন্দনাথ কুকুৰ 
কথা ৪ কাকলি ভট্টাঢাষ 


রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতিকে নিয়ে অজস্র গান লিখে গেছেন। তার 
সেই সব, গানেবকথ1 ও সুরে প্রকৃতির বিভিন্ন রূপ ও সৌন্বর্ধ ধর! 
পড়েছে । গান গাইতে গাইতে মনটা নেচে ওঠে সেই সব 
গানের মর্মবাণীর সুরে স্ুরে। এক একটি খতু আসে-আমর 
কবির লেখ! গানেই স্মরণ করি নব নব বেশে খাতুর সেই 
আগমনকে । গুরুদেবের এই স্থষ্টি যেন চির নতুন-চির বিশ্ময়। 
তীবই কিছু গান ও কবিতা দিয়ে গাথ। হল ঝতুবদলেব এই 
আলেখ্যটি। 


কথ! £ প্রকৃতির খেয়ালে ফিরে ফিরে আসে বারটি মাস 
বাববার নব বেশে নব আভরণে সঙ্জিত হয়ে। তাই 
এ ধরার মানব সকল শঙ্খ বাজিয়ে পূজা ও মন্ত্র পাঠের 
মধ্য দিয়ে সাদরে বরণ করে বছরের প্রথম মাস 
বৈশাখকে। | 


গান £ এসো হে বৈশাখ এসে। এসে। 
তাপস নিশ্বাস বায়ে মুমূর্ষ,রে দাও উড়ায়ে 
বৎসরের আবর্জন! দুর হয়ে যাক। 


আবৃত্তি £ ধূসর বসন, হে বৈশাখ 
বক্ত লোচন হে নিরাক 
শুষ্ক পথের দানব দশ্থ্ 
শুষে নিতে চাও হাসি ও অঞ্জু 
- ইঙ্গিতে দাও দারুন ডাক ।*"* 
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গান" 2 


কথ। £ 


গান £ 


আবৃত্তি £ 


গান £ 


কথ। 


হত 


দারুন অগ্নিবাণে 


হৃদয় তৃষায় হানে 
রজনী নিন্্রাহীন, দীর্ঘ দগ্ধ দিন 
আরাম নাহি যেজানে। ** 


গ্রীষ্মে দহন জ্বাল আর বুঝি সয়না । এ ধরণী তাই 
আহ্বান জানায় বহু আকাঙ্খিত বর্ধাকে। বর্ষা আসে 
তার শ্যামল আচল ধরার বুকে বিছিয়ে দিয়ে। করুণার 
সজীব চাহনি হেনে। 


এসো শ্যামল শুন্দব 
আনে! তব ভাপ হরা তৃষা হর! সঙ্গ হ্ুধা 
বিরহ্ছিণী চাহিয়া আছে আকাশে । 


শ্রাবণ তুমি বাতাসে কার আভাস পেলে 

পথে তারি সকল বারি দিলে ঢেলে 

কেয়। কাদে যায়, যায়, যায় 

কদম ঝরে হায় হায়, হায় 

পুব হাওয়। কয়, ওর তো সময় নাই বাকি আর। 


শ্যামল ছায়! নাইব। গেলে 
শেষ বতষার ধার! ঢেলে। 


প্রকৃতির রূপ বদলায় ধীরে ধীবে। তাই পৃথিবীর 
নাট মঞ্চেরও সাজ বদলে যায় এক সময়। মন ভরে 
উঠে শাস্তির নিবিড় ছায়ায়। ধরার অঙ্গনে এখন সাজ 
সাজ রব। নীল আকাশের কোলে দোলে সাদ? 
মেঘের ভেলা । এখানে ওখ'নে কাশফুলের মেলা । 
বকপাতি উড়ে যায় আকাশে মুক্ত ডানা মেলে। 
বাতাসে শিউলি ফুলেব গন্ধ ভাসে - মনকে মাতায়-। 
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গান £ আলোর অমল কমসখানি কে ফুটালে 


নীল আকাশের ঘুম ছুটালে :-- 
আবৃত্তি £ শরৎ আগঞ্জি বাঞ্জায় একি ছুলে 
পথ তভূলানে। বাশি 
অলস মেঘ যায় যে দলে দলে 
গগন তলে ভাসি । 
নদীর ধারা অধীর হয়ে চলে 
কী নেশ। আজি লাগালে! তার জলে 
ধানের বনে বাতাস কি যে বলে 
বেড়ায় ঘুরে ঘুরে। 
শরৎ ডাকে ঘর ছাড়ানো ডাঁক। 


কাজ খোয়ানো সুরে। 


গান £ আমার নয়ন ভুলানো এলে 
আমি কিহেরিলাম নয়ন মেলে 

কথ। £ শব তাঁর চঞ্চল চাহনির চমক হেনে খেল! সাঙ্গ করে 
চলে গেল কোন স্ুীবে। খত বদলায়। হেমগ্ের 
হৈমন্তী স্বর ক্ষণেকের বিষাদ আনে পৃথিবীর বুকে । 
রুক্ষ তারবেশ। তবু হেমস্ত লক্ষী ভরে দেন পাকা 
সোনালী ধানে ধবিক্রীর ডালি। 


গান £ হিমেব রাতের ওই গগনের দীপগুলিরে 


॥  হেমাস্তিকা করল গোপন প্লাচল ঘিরে”** 
আবৃত্তি £ অমরার স্বর্ণ নামে 

ধরণীর সোনার অস্ত্রাণে - 
তোমার অমৃত ভৃত্য, তোমার অমৃত স্নিগ্ধ হাঁসি 
কখন ধুলির ঘরে সঞ্চিত করিলে রাশি বাশি 
আপনাব দৈন্য চ্ছলে পূৰ্ণ হলে আপনার দানে 

গান £ হায় হেমন্ত লক্ষ্মী 

কথ। £ ধুসর হেমন্ত শেষে শীত আসে নিভতা গ্রতিমুত্তিরপে । 
প্রকৃতি ধরে হবিৎরূপ। উত্ত মুর হাওয়ায় সবুজের 
হয় মৃত্যু । তবু এ শুষ্ততার মাঝেও আছে নতুনের 
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গান £ 


কুথ। £ 


গান £ 


৩২ 


প্রতিশ্রুতি ৷. তাই শীত যেন শুধু দুঃখ নয়, সে 
আনন্দের দৃত । 
এল যে শীতের বেলা ৰবষ পরে 
এবার ফসল কাটে, লওগো ঘরে। 
করে। তব, করো ত্বরা, কাজ আছে মাঠ-ভরা | 
এসেছে শীত গাহিতে গীত বসম্ভেবই জয় 
যুগেব পৰে যুগান্তবে মরণ করে জয় 
তাগুবের ঘুণি ঝড়ে. 
শীর্ণ যাহ! ঝবিয়া পড়ে 
প্রাণের জয় তোরণ গড়ে 
আনন্দের তানে 

বসস্ভের যাত্র। চলে অনস্তেব পাণে। 
শীতেব হাওয়ায় লাগল নাচন 
আমলকির এই ডালে ডালে ' 
বসস্ত নামের মাঝেই যেন এক বিরাট রোমাঞ্চ লুকিয়ে 
আছে। দখিনা বাঁতাস উদ্দাম নৃত্যে প্রকৃতির আঁচল 
উড়িয়ে লুকোচুরি খেল! খেলে |. -ফাগের আবীরে উড়ে 
হাওয়ায় হাওয়াব। রাঙা তয় মন। অশোক, পলাশ, 
কৃষ্ণটুডার ডালে ডালে হোলি খেল! চলে । কোকিলের 
কুহুতান কখনও বা মনকে উদাস করে যায়। ফাগুন 
আসে আগুন নিয়ে উদাসী রডিন রাগে। 
ফাগুনের নবীন আনন্দে 
গানখানি গীথিলাম ছন্দে | 
হে বসন্ত, হে সুন্দব, ধরণীর ধ্যান ভর! ধন, 

বৎসরের শেষে 
শুধু একবাব মর্তে মূতি' ধর ভুবন মোহন নববরবেশে। 
তারি লাগি তপস্থিনী কী তপস্তা! করে অনুষক্ষণ 
আপনারে তপ্ত করে ধৌত করে ছাড়ে আভরণ 
ত্যাগের সর্বস্ব দিয়ে ফল অর্থ্য করে আহবণ 

তোমার উদ্দেশে । 

চলে যায় মরি হায় বসস্তের দিন 
দুব শাখে পি + ডাকে বিরাম বিহীন। 


গ্রন্থনা £ কাকান্িি ভট্টাচার্য 
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দিদির বাডিতে রবীন্দ্রনাথ 


প্রশান্ত শমণ 


ববীন্দ্রনাথের বডদিদি সৌদামিণী দেবীর শ্বশুরবাড়ি ছিল 
নদীয়া জেলার দিগনগর গ্রামে । দিগনগর গ্রামের সম্তাস্ত 
গঙ্গোপাধ্যায় পরিধারে যাদবচন্দ্রর ছেলে সার্দাপ্রসাদের সঙ্গে 
সৌদামিণী দেবীর বিয়ে হয়েছিল। সেই সুত্রে রবীন্দ্রনাথ 
১ কিশোর বয়েসে ছ একবার দিগনগন্প গ্রামে তার দিদির বাডিতে 
এসেছিলেন | দিগনগর . গ্রামটি তাই রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি 
বিজরিত। 
শাত্তিপুর স্টেশন থেকে রেলের ছোট গাড়ী করে দিগনগর 
পৌছন যায়। বাসেও যাওয়া যায় ।মিনিট পনেকো সময় জাগে । 
গ্রামটি এক সময় খুবই বদ্ধিষু ছিল। গুণিজনের বাস 
“ছিল। বাঁঞ্। রাঘব রায় প্রায় দুশে| বছর আগে এখানকার 
গ্রামবাসিদের জলকষ্ট দেখে যে দীছিটি খনন করিয়ে দিয়েছিলেন 
ত! দেখবার মত। এত বড়“দীঘি নদীয়। জেলায় আর একটি 
নেই। | 
দীঘির কাছাকাছি দুটে। মন্দির আছে। ‘রাঘবেশ্বর মন্দির | 
এই রাঘবেশ্বর মন্দির থেকে একটু এগলেই সৌদামিণী 
দেবীর শ্বশুরবাড়ি । বাড়িটি এখনও আছে তবে গঙ্গোপাধ্যায় 
পরিবারের কেউ আর এখন এ বাড়িতে বাস করেন ন। 
ইতিমধ্যে বাড়িটির হাত বদলও হয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথের কোন 
স্মৃতি চিহ্ন এখন আব এ বাড়িতে নেই । স্মৃতি রক্ষার কোন 
উদ্ভোগও নেই । ন! গ্রামবাসী ন! সরকারের । 
সৌদামিণী দেবীর শ্বশুর মশ্রাই যাদবচন্রকে সমাজচুত 
হতে হয়েছিল। অপরাধ--পিরালী বংশস্ভুত দেবেন্দ্রনাথ 


ঠাকুরের কণ্য। সৌদীমিণী দেবীকে তিনি পুত্রবধূ কনে ঘরে 
এনেছেন | সৌদামিণী বিয়ের পর বেশির ভাগ সময় জোডার্সাকোর 
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বাড়িতেই কাটাতেন তবে শ্বশুর বাউতে যে থাকেননি ত। নয়। 

দিগনগর গ্রামে ঘুরতে ঘুরতে দেখা হয়ে গেল একজন মৃৎ 
শিল্পীর সঙ্গে । নাম ছুর্গাচরণ পাল। বৃদ্ধ হুর্গাচরণের বয়স কত 
তা তিনি নিজেই জানেন না। সৌদামিণী . দেবীর বাড়ির 
কাছাকছিই ছুর্গাচরণের ঘব। কথায় কথায় ছুর্গাচরণ বললেন- 
রবীজ্রনাথকে তিনি এ গাঁয়ে দেখেছেন ছোটবেলায়। 
ববীক্রনাথের সঙ্গে তার আলাপও হয়েছিল। বিরাট দীঘিটার 
পাড়ে বসে ববীন্দ্রনাথকে কীযেন লিখতেও দেখেছেন দুর্গাচরণ ' 

রবীন্দ্রনাথেধ সঙ্গে দুর্গাচরণের আলাপ হয়েছিল একদিন ৷ 
দিদিববাড়ি থেকে বেরিয়ে স্টেশনে যাবেন রবীন্দ্রনাথ ৷ দু'হাতে 
দু'টো! ব্যাগ । তখন ছিল ট্োষ্টমাস। আমের সময়। দিদির 
বাড়ির গাছে আম পেকেছে। ব্যাগ ভন্তি করে ভাইকে আম 
দিয়েছেন দিদি। 

হুর্গাচরণ বলেলেন আমি রাস্তায় খেল! করছিলাম | কর্তাবাবু 
অর্থাৎ সারদ। প্রসাদ ডাকলেন। কাছে যেতে বললেন_- গা 
একট! ব্যাগ তুই স্টেশনে পৌছে দিয়ে-আয়ত ! 

রবীন্দ্রনাথের হাত থেকে আমের ব্যাগটা টেনে নিয়ে কাধে 
করে দিগনগর স্টেশনে পৌছে দিয়ে এসেছিলাম আমি। 

" দুর্গাচরণ বললেন যেতে যেতে রবীন্দ্রনাথ আমার সঙ্গে কথা 

বলহিলেন। কী নাম, পড়াশুনে! করি কীন! এই সব। 

স্টেশনে পৌছানোব পর রবীন্দ্রনাথ পকেট থেকে চার আন 
পয়স। বের কবে আমার হাতে গুণে দিলেন । বললেন এট! দিয়ে 
, বূসগোর্া কিনে খাস । 


দুর্গা বললেন আমি-কিছুতেই পয়সা তা ও 


দেবেন। শেষ পর্যস্ত নিলাম ৷ বসগোল্ল! কিনে খেয়েছিলাম, 


দু দিন ধবে ' তখনত চার "আনায় একসের রসগোল্লা পাওয়। যেত 


রবীন্দ্রনাথকে ট্রেনে তুলে দিয়ে দুর্গাচরণ ফিরে এল। - 


আর কোনদিন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা হয়নি তার ॥ 
দ্বিগনগর গ্রামে ববীন্দরনাথের স্মৃতি এখন যাকিছু ত! 
দুর্গাচরণের স্মৃতিতেইউ | 


স্টল 


চা 


বিদুৎ ঘাটতি কেন? 


গত কয়েক বছরে পশ্চিমবাংলায় বিদ্যুৎ উৎপাদনের হার 
বেড়েছে বেশ কিছুট।। নতুন নতুন উৎপাদন কেন্দ্র চালু হয়েছে 
একটার পর একট! । লাইন টান! হয়েছে মাইলের পর মাইল। 
এত করা সত্বেও বিদ্যুৎ ঘাটতি রয়ে গেছে। এব কারণ যোগান 
ও চাহিদাব সেই পুরনে। তত্বের মধ্যে নিহিত । দিনকে দিন 
বিদ্যুতের চাহিদা যেমন বাডছে যোগান ব। উত্পাদন সেইহারে 
বাডছে ন! । এইতে। ১৯৮৪-৮৫ সালে আগের বছরের তুলনায় 
আমরা গ্যাসটাববাইন ছাড়াই শতকরা প্রায় ১০ ভাগ বেশী 
বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পেবেছি। ১৯৮৫-৮৬ সালে আমাদের 
বিছা উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা আরও বেশী । অন্যদিকে চাছিদ। 
বাড়ছে আবও দ্রুত গতিতে । শহর ছাড়িয়ে গ্রামে গঞ্জে বিদ্যুতের 
ব্যবহাব ও সুবিধা সম্প্রসারিত হওয়ায বেড়েছে শিল্প বাণিজা, 
গ্রাম বাংলার মানুষেব মধ্যে ঘটেছে অনেক পরিবর্তন । ১৯৪৭ 
সালে পশ্চিমবঙ্গ কৃষিতে এক ফোৌটাও বিদ্যুতের ব্যবহার হতে। 
“না, কিন্তু এখন সেচ ও অন্যান্য কারণে কৃষিতে এবং কুটিব শিল্পে 
বিদ্যুৎ ব্যবহার অপরিহাধ্া হয়ে উঠেছে। গত কয়েক বছরের 
মধ্যে পশ্চিমবাংলার মোট আটত্রিশ হাজারের মতো গ্রামের মধ্যে 
উনিশ হাঞ্জারেরও বেশী গ্রামে বিদ্যুৎ পৌছে গেছে। চল্লিশ 
হাঞ্জারের বেশি বৈদ্যুতিক পাম্প সেট চালু হয়েছে চাষের ক্ষেতে 
সেচের অন্য । 

এই সমস্ত ব্যবস্থাট। যাতে সচল থাকে তারই জন্য বর্তমানে 
চালু বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি থেকে আরও বেশী উৎপাদনেব চেষ্টা কব! 
হচ্ছে। নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলির কাজ শেষ হতে সময় লেগে 
যায় অনেক। তার প্রধান কারণ আধিক অনটন। 

যাইহোক সমস্ত বাধা বিপত্তি কাটিয়ে অবস্থাটাকে সামাল 
দেবার সব রকম চেষ্টা চলছে । একাজে জনসাধারণ ও বিদুৎ 
গ্রাহকের সহানুভূতি কাম্য । 


পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পষ'দ 
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আপনি কি (বেকার ? 
ঢাকরি খুজাছন ? 


_না, আমর! আপনাকে কোন চাকরী দিতে পারব ন1। 
তবে মাস গেলে হাজাব খানেক টাক রোজগারের একটা! ব্যবস্থা 
করে দিতে পারি । মূলধন আপনার পরিশ্রম আর সততা । 

আনেন তে! টাঙ্গাইল শাড়ীর এখন দেশ জোড়া সুনাম । 
বিদেশের বাঞ্জারেও এর চাহিদ1 হচ্ছে ক্রমশঃ। আর এই 
শাড়ীর প্রস্তুতকারক আমরাই । টাঙ্গাইল শাড়ী আধুনিকীকরনের 
দাবীদার আমরাই । আমাদের সমিতি ছু'টোই সবচাইতে 
পুরনে। | আমরা বেকার ছেলে মেয়েদের স্বনির্ভর হতে সাহায্য 
কবে থাকি। আপনিও ইচ্ছা করলে আমাদেব সেই প্রকল্পে 
যোগ দিতে পারেন। 

| বিশদ জানতে হলে সমিতির ম্যানেজাবছুয়কে জবাবী কার্ডে 
লিখুন অথব1 সরাসবি যোগাযোগ করুন। a 


ফুলিয়৷ টাঙ্গাইল শাড়ী বয়ন শিল্প সমবায় 

সমিতি লিমিটেড । টি: 
টাঙ্গাইল তন্তজীবী উঁন্নয্নন সমবায্ 
সমিতি লিমিটেড । 


বৈঁচা বসাক পান্ডা, ফুলিয়া, নদীয়া ৷ 





সম্পাদক £ মাধব ভট্টাচার্য [3 প্রকাশকঃ কাকলি ভট্রাচার্ধ 
প্রকাশ স্থান: সৈকত সরণী, ফুলিয়।, নদীয়া । ৭৪১৪০২ 
মুস্্রণ £ মায়! প্রেস, কাকিনাডা, ১৯৪ পরগণা । 
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নদীয়া. জেলার প্রাচীন কবি £ মাধব ভট্টাচার্য, 


বিপ্লবী বীর, দির্াতিত দেশ সেবক রাঁসবিহারীর সহকর্মী - 
কুল চন্দ্র চক্রুবত্তর্ণ ঃ অঞ্জিত কুমার মৌলিক 


“সাহিত্য সৈকত’ পত্রিকার টি বছরের রচনাপঞ্জী £ সংকলব 
প্রশান্ত ul 


নদীয়া জেলার প্রাচীন কবি 


মাধব ভট্টাচার্য 
€ পূর্ব প্রকাশিতের পব ) 


সরলা বালা সরকার 
[ ১৮৭৫-১৯৬১ ] 


কাঠালপোতা। গ্রামে জন্ম। ছোটবেলা থেকেই সাহিত্য 
চা । প্রথম কবিত। প্রকাশ “ভারতী” পত্রিকায়। 

স্বামী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । স্বামীর অকাল মৃত্যুই তাকে 
আরে! বেশী করে সাহিতা স্বষ্টির পথে টানে । তাব রচিত 
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ-“অর্থয” “নিবেদিতা? মনুষ্যত্বের সাধনা? প্রভৃতি । 
১৯৫৩ খৃঃ কলিকাত। বিশ্ববিষ্ঠালয় কৃর্তৃকিনি ‘গিরিশচল্ ঘোষ’ 
লেকচারার নিযুক্ত হন। 


ক্রক্ৰণার্নধান বন্দোপাধ্যায় 
[ ১৮৭৭-১৯৫৫ ]. 


বোমান্টিক ববীন্দ্রানুসারী কবি। প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘বঙ্গমঙ্গল’ 
১৯০১ খৃঃ প্রকাশিত । প্রিসাদী' ঝরাফুল, “শাস্তিজল’ ‘শতনরী’ 
'রবীন্দ্র আরতি’ প্রভৃতি তার প্রকাশিত অন্যান্ত কাব্য গ্রন্থ । 
 শাস্তিপুরে জন্ম। বড় রাস্তাব উপর তীর বাড়ির সামনে 
তার একটি পাথরের মুর্তি আছে।, স্মৃতিসৌধ বলতে এটুকুই । 
ভার সব কাব্যগ্রন্থ আজ আর পাওয়। যায় না । 


যতীন্দ্ৰ মোহন বাগচী 
[ ১৮৭৮-১৯৪৮ ] 


নদীয়ার জমশেরপুরে জন্ম। বিভিন্ন জায়গায় কাজ 
করেছেন। অল্প বয়েস থেকেই ফাবতা লিখতেন। পূর্বাচল’ 


নামে একটি পত্রিক! সম্পাদন! করেছেন অনেকদিন । প্রকাশিত 
উল্লেখযোগ্য কাব্য গ্রন্থ, ‘লেখ!’ “রেখ” ‘অপরাজিত!’ “পাঞ্চজন্য? 


“পথেব সাথী’ প্রভৃতি । 


মি 
রা 


প্রিয়কুমার চট্টোপাধ্যায় 
[1--১৩৪১ বঃ ] | 


বাব কেদারনাথ | নদীষা জেলাব আমুলিয়া শ্রমে 
জগ্ম। বিহাব ও উভিষ্যা সরকাবেব অডিটব ছিলেন |; অবসব 
সময়ে সা ইত্যচর্চা। প্রকাশিত গ্রন্থ -আহোম সতী" গগিবিকাহি নী' 
নীলাশ্বর প্রভৃতি । 


নিগমানন্দ সরস্বতী পরমহংস 
[ ১২৮৭--১৩৪২ ] 


পিতৃদত্ত নাম _নলিনীকান্ত। পিতা ভুবন । মোহন 
চট্টোপাধ্যায় । পৈত্রিক ভিটে নদীয়াব কুতুবপুরে। তার 
পীঠেব সাধক বামাক্ষাপার শরণ নেন এবং শেষে ক্লাজমীরেব 
বৈদান্তিক সন্ন্যাসী সাচ্চিদানন্বর কাছে সন্ন্যাস নিয়ে 
নিগমানন্দ নাম নেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ £--'ত্রঙ্গচর্ধ সাধন ৷? 


'জ্ঞানীগুরু' “তান্ত্রিকগুরু? প্রভৃতি । | 








ব্রাজশেখত্র বসু 
[ ১৮৮০777১৯৬০] 


উল| বীরনগরে জন্ম। বাবা চত্দ্রশেখর। কঃ বিঃ 
থেকে ব্সায়ণে এম, এ পরীক্ষায় প্রথম। বাংলা! সাহিতে) 
“পরশুরাম” নামে তিনি খ্যাত! তার প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ 
২১টি । বাল্মীকি রামায়ণ', “মহাভারত” “মেঘদুত' ছাড়াও 
‘চলস্তিকা’ অভিধান তার বড় কীতি। ‘রবীন্দ্র পুরস্কার: আকাদমী 
পুরস্কাব, পঞ্পুভূষণ, ডক্টবেট প্রভৃতি সম্মান তিনি লাভ 
কক্ছিলেন। | 


প্রফুজকুমার সরকার 
[১৮৮৪--১৯৪৪ ] 


অবিভক্ত বদীয়ীব কুমারখালি গ্রামে জন্ম। ১৯০৫ সালে 
বি,এ পরীক্ষায় বাংলায় প্রথম স্থান পেয়ে বঙ্কিম খাদক পান। 





তারপর ওকালতি পনীক্ষাতেও পাশ করেন। বন্ধু সুরেশ চন্দ্র 
মজজুনারের আহ্বানে আনন্দবাজার পত্রিক! গ্রতিষ্ঠা করেন 
( প্রথম প্রকাশ ১৩ মার্চ ১৯২২) কাগজ প্রকাশ করতে গিয়ে 
সেপ্টেম্বর ১৯১২ এ কাধারুদ্ধ হন। এরপর ১৯৪১ থেকে 
আমৃত্যু আনন্দবাঞ্জার পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে ছিলেন। 
নিভিক সাংবাদিকতার খ্যাতি প্রযুল্পকূমার সরকার অর্জন 
করেছিলেন । 

'ভ্রষ্টলগ্ন’ অনাগত “বালিব বাঁধ? প্রভৃতি তার উল্লেখযোগ্য 
গ্রন্থ । 


যতীন্দ্ৰনাথ (সেনগুপ্ত, 
[ ১৮৮৭-১৯৫৪ ] 


পেশায় ইঞ্জিনিয়র । নদীয়া জেল বোর্ড ও পরে কাশিম 
বানাব রাজ এষ্টেটে কাজ করেন। 
রচিত গ্রন্থঃ অনুপূর্ধা, মরুশিখা প্রভৃতি | 


সুরেশ চন্দ্ৰ মজুমদার 
[১৮৮৮-১৯৫৪ ] 


কৃষ্ণনগবে জন্ম ৷" ছাত্রাবস্থাতেই বাঘ। যতীনেব প্রেরণায় 
বিপ্লবী কর্মে যুক্ত | বাবার এক বন্ধুর জামাই পূর্ণ চন্দ্র মৌলিকের 
রিভলবার চুরি করে বাঘা যতীনকে দেন। জেল হয় ১৬মাসের। 
বহু কষ্টে এণ্ট ন্স পাশ করে কঙ্পকাতায় এসে কম্পোজ্িটরের 
কাজ নেন। পরে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস ছাপাখান। প্রতিষ্ঠা বকেন। 


বন্ধু প্রকুল্পকুমার সরকারের সঙ্গে একসঙ্গে আনন্দ বাজার পত্রিকা 
প্রতিষ্ঠা করেন পরবতর্শ জীবনে । নিজে বড় মাপের লেখক 


সাহিত্যিক না হলেও বহু সাহিত্যিকের জন্ম দিয়েছেন আনন্দ- 
বাজার দেশ,“কোন? প্রভৃতি পত্রিকায় মাধ্যমে । 
আজিজুল হক, মুহজ্যদ* স্যার, ডঃ 
[ ১৮৯২--১৯৪৭ ] 


শাস্তিপুরে এক শালকর পরিবারে জ্রন্ম। ১৯৩৪-৩৭ 


বাংলাব শিক্ষামন্ত্রী হয়েছিলেন! ১৯৩৮ সালে ক: বিঃ এর 
ভাইস চ্যান্সেলর ৷ 

গ্রন্থঃ ম্যান বিহাইণু দি গ্লাউ, হিস্টি আাণ্ড প্রোবলেমস্‌ অব 
মুললিম এডুকেশন ইত্যাদি । 


সার্বিতীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় 
[ ১৮৯৪--১৯৬৫ ] 


নদীয়ার জোকনাথপুরে জন্ম । স্বদেশ প্রেমিক কবি হিসাবে 
সুপরিচিত। বিভিন্ন সময়ে ‘বিজলী’ “উপাসনা” ও “অভ্যুদয়? 
পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থঃ অতসী, মধু- 
মালতী বন্তুবেখ। বন্দনা উত্যাদি । | 





আবদুল দুর, কাজী 
| | 


[ ১৯৯৬--১৯৭০ ] 


তার রচিত কবিগুরু গেটে (ছু খণ্ড) বাংলা সাহিত্যের 


বিশেষ সম্পদ । এছাড়াও আরও কয়েকটি গ্রন্থ । | জীবনের 
শেষ দিকে এসে হঙ্গবত মহন্মদের জীবনী, কোবাণ অনুবাদ ও 
বাংল! অভিধান রচনা করেন। কর্মজীবনে অধ্যাপক ছিলেন। 


বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 
.[ ১৮৯৮-১৯৭৪ ] 


। 





নদীয়াব কৃষ্ণনগরে জন্ম। কবি ও সাংবাদিক । বনু 
পত্রিকা! সম্পাদনার কাজ করেছেন। তারমধো দেশ পত্রিকায় 
কিছুদিন। তার কাব্যগ্রন্থ “সর্বহাবার গান’ বিশেষ উল্লেখ 
যোগ্য। এছাড়াও বাংল! উংব্জী আরও বেশ [কয়েকটি 
বই আছে তার। ' 


বিমান বিহারী মজুমদাৱ 
[ ১৮৯৯-২৯৬৯ ] 
কুমাবখালিতে জন্ম । ‘চৈতন্য চবিতের উপাদান! গবেষণা 
গ্রন্থ লিখে কঃ বিঃ থেকে পি, এইচ, ডি হন। বৈষ্ণব! সাহিত্য 
বিষয়ক বহু মুল্যবান গ্রন্থ তিনি রচনা কবেন। পাঁচশত বসবের 


পদাবলী তাব আর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ । 





. বিগ্রবী বীর, নির্যাতিত .দেশসেবক, 
রাগধিহারীর সহকর্মী ভীজমুকুল চাপ চক্রবর্তী 


অজিত কুমার মৌলিক 


বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষিত শ্রীঅনুকুল চন্দ্র চক্রবত্ত জন্মেছিলে। 
১৮৮৩ ' সালে, শ্রীরামপুর গ্রামে, নোয়াখালীতে ( বর্তমা। 
বাংলাদেশে )। তীর পিতার নাম ছিল-হরনাথ চক্রবত্তা ৷ 
যখন তার ছাত্রজীবন বাংলার কিগ্লুবী যৌবন তখন উত্তাল 
বন্ধন জর্জর জাতির প্রাণে এসেছে উন্মাদনা. । অংন্রোলনের ভা: 
বন্যায় সারাদেশ প্রাবিত। বাংলার তরুণ সমাজের মধ্যে দেশ 
মাতৃক্ষাব-বন্গন শৃঙ্খল মোচনের দুর্জয় সংকল্প । ছাত্র জীবন কাটছে 
লাগলে! জুবিলি স্কুলে পরে ইছাপুব। স্কুলে । সেই সময় বিপিৎ 
পালের বক্ততা এবং আনন্দ মঠে বস্তিমচন্দ্রেব “বন্দেমাতৎম” মং 
তার প্রাণে সার! জাগিয়েছিল। ১৯০৫ সাল বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে: 
উত্তাল তরঙ্গে দেশ যখন বিদেশী শাসন মুক্তির বাসনায় মরণপ' 
কর্মকাণ্ডে অগ্রসর হচ্ছে তার" ঠিক এক বৎসর পরে অমুশীলঃ 
সমিতিতে হাতেখড়ি, নোয়াখ।লীতে, তখন আছেযর় খগে: 


কাহালি অনুশীলনের জেল! নায়ক, তার কাছেই মন্ত্রগুপ্তির শপৎ 
গ্রহণ করেন। সার! বাংল! ও বাঁংলাব বাহবেও পাঁচ শতাধিব 
শাখ। সমিতি গড়ে উঠেছে। সত্যেন মিত্রের নিকট লাঠি খেল 
শিক্ষা লাভ করেন। 

দলপ্রধান পুজিনবাবুকে দর্শন করবার জন্য অনুকুলচজ্ঞররে 
খুব ইচ্ছা হ’ল। ঢাক! গেলেন তখন: চাকা শহরে নাবিন্নার 
“ভূতের বাড়ী” অনুশীলনের. প্রধান. কেন্দ্র সেখানে গৃহত্যাগ 
সদস্তগণ থাকতেন নান! ধরণৈর- প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ছিল যেমন 
শরীরচর্চা; লাঠি-অসি শিক্ষা ' ছোটখাট-যুদ্ধেব" মইড়া দেশ 
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বিদেশের ইতিহাস লাঠের' ক্লাস, ব্রপচর্য শিক্ষা গীতাপাঠ, 
“সর্বোপরি কঠোব এনিয়মানুবতিতায় প্রশিক্ষণের -কাঁজ.. [চলছিল। 
তিনি দুর থেকে সেদিন তার দর্শন পেলেন পরে তার সে 
অনেকবার দেখ! সাক্ষাৎ হয় ও আলোচনা হয়। তাকে দেখি 
তার প্রাণে এক অনির্ধচনীয় শিহরণ হ’ল-তিনি অজানা; পথে পা 
বাড়াতে আরও অধীর-হয়ে উঠলেন। তীর জীবনে-অনুপ্রেরণার 
উত্স-_ একদিকে সমিতি, অপর দিকে বঙ্কিমচন্দ্র, । বিশেষত 
আনন্দমঠ ৷ - 

১৯০৮ সালে অরবিন্দ খোষ EES সুখে দু'টি 
- কর্মপন্থ। তুলে ধরলেন, একঃ সংগঠনকে জোরদার করা, ছুইঃ 
. “সক্রিয়ভাবে বৈপ্লবিক কাজে নেমে পড়া ক্ষুদিরাম বসু, বারীন- 
ঘোষ ও যতীন্দ্ৰ নাথ মুখাজি ( বাঘা-যতীন ) সশত্র বিপ্লবের পথে 
নেমে পড়লেন । 

দেশমাতৃকার মুক্তির সঙ্গে মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ 
ছিল অনুশীলন সমিতির অন্যতম উদ্দেশ্ত। ! অনুশীলন 
সমিতিতে যারা ছিলেন তাদের একট! গভীরতম অর্থ ছিল যে, 
মানুষের মানবিক মহিমার-পরিপূর্ণ বিকাশের পথ উন্মুক্ত ক্রা। 
অনুশীলন সমিতির আদর্শে উদ্ধ,দ্ধ হয়ে অনুকুলচন্দ ও তীর 
সতীর্থ গণ ব্যক্তিগত সাচ্ছন্দ উপেক্ষা করে আত্মীয় পরিজন ত্যাগ 
করে সেদিন সমবেত হয়েছিলেন অনুশীলন সমিতির-পত্ভাকা 
“তলে। বুকে দুর্জয় সাহস ও “বন্দেমাতরম' ধ্বনি।নিয়ে তার! 


ঝাপিয়ে পড়েছিলেন মুক্তি আন্দোলনে ৷ তীর! বর্ধর ব্রিটিশ 
রাজেব নির্মম অত্যাচার সহ করেছেন, অনাহারে রয়েছেন, 


দীর্ঘকাল কার! বরণ করেছেন। 
পুলিনবাবু' কারারুদ্ধ । কিছুদিন নেতৃত্বে থাকেন'নরেন সেন। 
তারপর ময়মনসিংহের ' রমেশ চৌধুরি । রমেশ চৌধুরি গ্রেপ্তার 
হয়ে গেলেন দায়িত্ব পড়ে অনুকূ্সচক্দ্রের, উপব! ১৯১০১ সাল 
ঢাকা যন্ত্র কাল। -১৯১৩ সাল বরিশাল"? ষড়যন্ত্র কাল। 
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অন্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের জন্য অর্থের প্রয়োজন । কারও কারও উপর 
রাজনৈতিক ডাকাতির ভার পড়লো এই সময়ে যার! অবশিষ্ট 
ছিলেন সমিতিতে তার! সকলে মিলে ঠিক করলেন যে অত্যাচারী 
ইংবেজ কর্মচারীদের হত্যার সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় কর্মচারী যার! 
স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতিবন্ধকতা. সৃষ্টি করবে বা যদি কেউ 
বিশ্বাসঘাতকতা করে তাদের পৃথিবী থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে | 
ত্ৰৈলোক্য চক্ৰবৰ্তা (মহারাজ ) বরিশাল ষড়যন্ত্রে ধব! পড়বেন 
জেনে তার রিভলবার অনুকূলচজ্জকে দিয়েছিলেন । অনুকুলচন্দ্রে 
উপব প্রথম দায়িত্ব পড়ে, ময়মনসিংহের দাবোগ! বঙ্কিম চৌধুরি, 
যে বহু বিপ্নবীর অনিষ্ট সাধন করেছে, তাকে শেষ করতেই হবে । 
অমুকুলচন্দ ও অমৃত সরকার বোমের আঘাতে দারোগাঁকে 
নিহত করবেন এইছিল ঠিক । সুযোগ এসে গেল। 

তারিখ ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯১৩ সাল, ময়মনসিংহ’, 
হু'জনেই দারোগার উপর বোম! নিক্ষেপ করেন, অমৃত সরকারের 
বোমেই দারোগা নিহত হল। 


দ্বিতীয় দায়িত্ব অমুকুলচন্দ্রের উপর ২-- বসস্ত ভট্টাচার্য, পুলিস 
অফিসারকে শেষ করতে হবে। তারিখ, ১৬ই নভেম্বর, বাংল। 
বাজার, ঢাক! £- অনুকুলচন্দ্র ও আদিত্য দত্ত দু'জনে দু'টি 
রিভলবার নিয়ে বের হলেন। সময় ঠিক, পাওয়া গেল সেই 
অফিদারকে ছুজনেইগুলি ছুড়লেন, অনুকুলচন্দ্রের গুজিতে 
অফিসার নিহত হল। 

তৃতীয় দায়িত্ব অনুশীলন সমিতির একজন বিশ্বাসঘাতক 
রামদাসকে শেষ করতে হবে। এই রাম দাসকে এই সব হত্যায় 
যারা অংশ নেন তাঁদের চিনিয়ে দিতে হবে বলে পুজিসের সাথে 
বামদাসে গোপনে কথাবার্ত। হয়| বিপ্লবী! সাধারণতঃ সন্ধার 
দিকে ঢাক! বুড়িগঙ্গা কাছে বাকল্যাও মোড়ের এই জনবনুল 
জায়গ। দিয়েই তার। চলাফেব! করেন। 
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জুলাই ১৯,-১৯১৪.সাল ১--বসস্ত চাটার্সি এক পুলিস অফিসার, 


দলরল নিয়ে বুড়িগঙ্গায় বাকল্যাণ্ডের মোড়ে এক নৌকার মধ 
রইলেন আর একদল পুলিসকে নিয়ে রামদাস বিপ্লবীদের 


চিনিয়ে. দেবার জন্য বের হলেন,। বিপ্লবী অনুকুলচন্ অমৃত 
সরকার, নগেন দত্ত ওবফে গিরিজ্স! দত্ত, বীরেন চাটাজা,এই 
চারজন অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত-হয়ে মোড়ে ফিরতেই অমৃত সরকার, 
রামদাসকে দেখেই গুলি ছু'ড়েন এবং সঙ্গে-সঙ্গে বামদাসের মৃত্যু 
হয়! ঠিক এই সময়ে বাকী তিনজন বিল্পবী উপর থেকে বড়ি. 
গঙ্গায় নৌকার উপর গুলি ছু'ডেন। বসন্ত চাটা, দলবল নিয়ে 
নদীতে ঝাপিয়ে প্রাণ বীচান। পুলিস তারপর তাদের খোজ 
খবর করে। অনুকূলচন্দ্র পালিয়ে মানিকগঞ্জ যান | তারপর 
কলকাতায় আসেন। রি 


কলকাতা রাজাবাজারে অমৃত হাজরার আড্ডায় মহানায়ক 
রাস-বহাযীব সঙ্গে অনুকুল চন্দ্রের সাক্ষাৎ হয়। তারপর সেখানে 
আবও কয়েকবাব মহানায়কেব সঙ্গে দেখ! হয়েছে তার | একবার 
রাসবিহারী অনুকূলচন্দ্রকে তার সঙ্গে চন্দননগর নিয়ে যান 
সেখানে সংঘগুরু মণিলাল রায়কে দর্শন কবেন। তখন চন্দননগর 
দলের সাথে অনুশীলনের মিলন হয়ে গেছে। বস্তুতঃ চন্দননগবে 
নেতৃবর্গে পরিচালন! ও নির্দেশে অন্শীলনেব, পশ্চিমবঙ্গ ও 
উত্তর ভাবতের সংগঠন পরিচ।জিত হৃত | চন্দনমগবে সবচেয়ে 
বেশী ঘনিষ্ট ছিলেন অমৃত হাজবা ওরফে শশাঙ্ক হাজরা । অবশ্য 
প্রতুল গাঙ্ুদী মহারাজ ত্ৰৈলোক্য নাথেক্গও যাতায়াতাঁছল। 
আদেশ হল, অনুকুলচন্দ্রকে ও নগেন দত্তকে বেনারস যেতে 


|| 
হবে। ১৯১৪ সাল ) সর্বভাবত অভ্যুথানের প্রস্তুতিপর্ব তীত্র 
গতিতে চলছে। উত্তর ভাবতে বিভিন্ন জেঙ্গাব সেনা! ছাউনীত্তে 
রাসবিহাবী ও তার বিশ্বস্ত সহকর্মীগণ বিশেষতঃ পিংলে শচীন 
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£ 


সান্যাল প্রমুখ বিশেষ তৎপর? কেদারেছর বকে অনুকুলচন্দ 
একটি চিঠি দিয়ে পাঠান রালবিহারীর নিকট । . এই কেদারেশ্বর 
ওহকে রাসবিহারী অস্্রশস্ত্রের অন্ত বিদেশে পাঠাবার ব্যবস্থা 
করেন! যার! ছিলেন তারা উত্তব ভারতে চলে যান এবং 
রাসবিহারীর নিত্য সহচর রূপে অভ্যুথানের “কাজে? নিযুক্ত 
থাকেন। অনুকুলচন্দ্র ও নগেন দত্তের বেনারসে যাবার পর 
গঙ্গার ঘাটে বাঁধা এক নৌকায় গোপন আলোচনা হয় এর, 
পূর্বের হরিশচন্দ্র ঘাটের এক বাড়ীতে রাসবিহারীর সাথে তাদের 
কথাবার্তা হয়। নোৌকাতে অনুকূলচন্দ্র, নগেন দত্ত ও পিংলে: 
আলোচনা কনেন। রাসবহারীর সাথে তাদের যোগাযোগ 
পিংলের মাধ্যমে থাকতো! । কিছুদিনের মধ্যেই নির্দেশ হ'ল 
তাদের পুনরায় বাংলায় ফিরে গিয়ে-কাজ করতে হবে । তখন 
অনুশীলনের .শীর্ষ স্থানীয় নেতৃবর্গ হয় কোন কারাগারে না হয় 
আন্বামানে কারারুদ্ধ। পুলিনবাঁবুঃ মহারাজ, অমৃত হাজরা 
প্রমূখ আন্দামানে বন্দী। ভাঙাহাটে গিরিজা দত্তের উপর 
কজিকাতার সংগঠনের ভার আর ঢাক ও পূর্ব বাংলার ভার 
অনুকুলচন্দ্রের উপর | অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি শেষ পর্বে এসেছে । 
তারিখ ছিল ২১শে ফেব্রুয়ারী. ১৯১৫ সাল.। তাবা বেনারলে 


থাকাকালীন রাসবিহারশীকে,বাংলার তৎকালীন দলীয়-পরিস্থিতি 
জানিয়েছিলেন।- জীনিয়েছিলেন খুব বড় কিছু. করার অত - 
সংগঠন তাদের নেই তবে যোগাযোগের ব্যবস্থা নষ্ট কবে দেওয়ার 
মত ক্ষমতা তাদের ছিল। তাছাড়। সেই সময় ঢাকায় রাজপুত 
রেজিম্যান্ট ছিল। লেই রেঞ্জিম্যান্টে তাদের যোগযোগ -ছিল- 
এবং রেঞ্িম্যান্টের একজন হাবিলদার কর্তার সিংশএর সাথে 
ঘনিষ্ঠত! ছিল। রাসবিহারী বলেছিলেন সেই সময় সর্বত্র বোমে 
ওদের আতঙ্ক সবষ্টি করতে হবে| ০: tl 

বীর সংগ্রামী মহানায়ক যতীন্দ মুখাদি যিনি বাঘ! যতীন 
নামে খ্যাত তার সঙ্গে অনুকূলচন্দ্রের সাক্ষাৎ হয়েছিল ১৯১৪ 
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সালে। কর্ম পদ্ধতির মৌলিক পার্থক্য ছিল। তারপরের 
ঘটন। অর্থাৎ অভ্যু্থানের ব্যর্থতার ইন্তিহাস সর্বক্সন বিদিত। 
কৃপাল সিং এর বিশ্বাসঘাতকতার ফলে. অভ্যুত্থান ব্যর্থতায় 
পর্যবসিত হু’ল। ES . | 


অভ্যুত্থান ব্যর্থ হবার পর ইংরেজ সকার মরীয়। হয়ে উঠল I 
সীমাহীন অত্যাচার সুরু করল। ধর পাকড় সুরু হ’ল সাবা 
দেশজুড়ে ৷ ষড়যন্ত্র মুলক মামলার পরিণামে বহু দেশ প্রেমিককে 
ফাসির মঞ্চে জীবন বলি দিতে হ’ল। লোকচক্ষুর অস্তরালে 
কারাবরণে বাধ্য করা হ’ল অনেককে । ঝাসবিহাবীকে ধরবার 
জন্যও ইংরেজ সধিশেষ তৎপর হ’ল কিন্ত তাকে ধর! গেলনা 
সতীর্থদের একান্ত অনুবোধে অনিচ্ছা সত্বেও রাসবিহারী 
জাপানে পালিয়ে যেতে সম্মত হলেন। তিনি গোপনে 
কলিকাতায় চলে এলেন এবং ‘পি এন ঠাকুর: ছদ্মনামে জাপানে 
পলায়ন করলেন । এই পলায়নের বাবস্থা করেন নগেন দত্ত ও 
শচীন সান্ন্যাল। এর। দু'জন এবং অনুকূলচন্দ্ চক্রবস্তাঁ পলায়নের : 
ব্যাপারে আধিক সাহায্য ও কবেন। প্রধোমোক্ত দু'জন খিদিবপুরে 
জাহাজ ঘাটে রাসবিহারীকে শেষ বিদায় জানান? : 


1 


রাসবিহারী ভারত ত্যাগের পর আবার ধরপাকড়ের মাত্র! 
বেড়ে গেল। বিশেষত রাসবিহারীর সঙ্গে যাদের যোগাযোগ 
ছিল-তাদের খুজে বেড়াতে লাগল পুলিস। কলিকাতার কুখ্যাত 
পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্ট ও পুলিস সুপারিটেনডেণ্ট বম 
ফিল্ড ঢাকায় গিয়ে অনুকুলচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করে খা পরে 





প্রেসিডেলী জেলে কারারুদ্ধ হন। 


অনুকুলচন্দ বিভিন্ন সময়ে কারারুদ্ধ হুন ৬ বৎসর |] 
অন্তদীণ থাকেন ২ মাস। “ঠাকুর” নামে আত্মগোপন করে 
থাকেন৬ বগুসর। এই সময় তিনি শ্রীহট্র ও অন্যান্য স্থানে 
কাটান । ূ 
- | | 
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অরবিন্দ ঘোষ পণ্ডিচেরী যাত্রার 'পৃরের অনুশীলন : সমিতির 
*তীর্ঘদের “সঙ্গে : সাক্ষাৎ করেন এবংচন্দননগরে প্রতিষ্ঠিত 
১ (র্ভকতসংঘেবমতিলাল রায়ের 'সঙ্গে গোপনে “পরামর্শ 'করেন।। 
বহয়. মতিলাল: ম্লায় -“পণ্ডিচেরীতে রবিকে ব.খরচ দাঙ্কুলানের 
ম্ঘনিয়মিতটাকাপাঠাবেন। প্রবর্তক সংঘ তখনও “আধিক- 
ঠাকেনসুদৃঢ় হয়নি । ন্তাই-ঢাকা থেকে'অনুকূজচল্ম মতিলালকে 

'ন্দমনগবে: অর বিন্দর-জন্য- টাকা পাঠঠাতেন। 
কারাবাস, "অস্তরীণ 'আত্মগোপনের শেষে এবার ' বৎসর 
র'অনুকূলচন্দ্র "তার - বাড়ীতে 'ফিরে"গেজেন। ..সেগ্বান ধেচক 
মদদিনীপুর ঝাড় গ্রাম ৪ রাজশাহীতে অনুশ্টীলুসপসমিতির * অধ্যক্ষ 
পূলিন দাসের যে ছুটি কৃষিক্ষেত্র 10107) গড়ে তুলেছিলেন, 

র দেখাশোনার স্কাঞ্জে ব্যাপুত: হন । 

১১৯৪৬ সালে মোয়াখালির কুখ্যাত দাঙ্গার =সময়' তিনি 
স্বগৃহে মোয়াখালির 'আ্রবামপুর 'গ্রামেউ "অবস্থান করছিল্লেন। 
শ্ব এইদা্গবিধ্বত্তনোয়াখালিব এরামে-গ্রামে'ঘুরে মহ।ত্বাজীদুর্গতলদেব 
১ "শে গিয়ে দাড়িয়ে ছিলেন। -তিনি প্রীরামপুর' গ্রামে আসেন । 
.সখানে অনুকূলচন্দ্র মহাত্মাঞ্জীর -সান্সিধ্যেআছেন এবং গ্কমণস 
- কাল তার সঙ্গে শ্রাম পরিক্রমায় অংশগ্রহণ করেন। “সে *সময়ে 
২ হাজীর নিকট দেশ বিভাগের 'খবরআসে। - অমুকুলচন্দ্ 


এতে পেরেছিলেন “পূর্ববঙ্গ হিন্দুদের ঠাই হবেনা । তাই 
নি ১৯৪৬ সালেই দেবি ভাগের কিছু পূর্বের বাকুড়ায়'চঙ্গে 


(সেন। সেখান থেকে চলে আসেন তার বর্তমান ঠিকানায় 
দীয়। জেলার ২ফুলিয়া উপনগরীবঅবুজ-প্র্লীতে | তখন থেকে, 
চনি কুষে কাজে-আত্মনিয়োগ-ককেন | চাষ বাসের ক্ষেত্রে-তাকে 
হিয়ার অনুর্ব্বর জমির সঙ্গে সংগ্রাম করেই সাফল্য পেতে 
মুছে । বর্তমানে-ীরবয়স ১৭৩বগসর। :এধনও ভার স্মৃতি 


ক্র প্রখর ও মনোবল অটুট। 
১৯৭৫ সালে কলিকাতায়’ অনুষ্ঠিত স্বাধীনতা সম্মেলনে 
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আমি তার প্রথম খোপ পাই । সে দানে প্রবীণ 
সংগ্রামী যুগান্তর দলেব (প্রবোধ রায়) যিনি 


1 


' স্বাধীনতা। 


বহুদিন 


আন্দামানে আটক ছিলেন আমাকে অনুকুলচন্দ্রের খোঁজ দিয়ে 


বলেন যে তিনি ফুলিয়ার কোন গ্রামে রয়েছেন। 
তার খোজ নিতে বললেন এবং বললেন খোঁজ পেলে, 


সেই থেকে পরিচয় ও যোগাযোগ । অনুকুলচন্দ্র আম 
সেঁহে আবদ্ধ করেছেন। তাব সঙ্গে আলোচনায় 
বিপ্লবী ইতিহাস জানতে পারি 'এবং বিভিন্ন পত্রপত্রিব 


আমাকে 


যেন তার 
সঙ্গে এবং অনুশীলন অমিতিব সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলি। 


কে ভ্ৰাতৃ 
আমি বন্ধ 
1র লিখতে 


শুরু করি। ভাব সম্বন্ধেও কিছু লিখি যদিও তিনি, ৩০ 


সম্বন্ধে কিছু বলতে খুবই নিরুৎসাহী ! * | 


১৯৮৪ সালে ২১শে ফেব্রুয়াবী কল্িকাত| মহাপ্রাতিসদনে 
বিপ্লাী মহানায়ক বাসবিতারী বন্ুর পরিকল্পিত সর্ববভাবত সশত্র 
অভ্যুত্থানের স্মরণ সভায় সভাপতিত্ব করেন অনুকূলচন্দ্র । 


আমাকেও তার সঙ্গী হতে হয়েছিল । ১৯৬৮ সালের 


২২শে জুন 


ফুলিয়। উপনগরীতে 'ফুলিয়! টাউন শিপ কালচারাল ইউনিট? 





এক সভায় অনুকুল চন্দ্রে॥ প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন কবে! 


al 


অপরূপ ডিঙ্গাইনের হালক! ছিমছাম অলংকার ial 


নির্ভবযোগ্য একমাত্র প্রতিষ্ঠান । 


এ, টি, ভুয়েলা 





ফুলিয়! রেজবাজার, বেজেজার্ত, 





বিঃ দ্রঃ _আমাদের দোকান বুধবার পূর্ণ দিবস বন্ধ 
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লীনা । 
(ম্ৰান্ধ বাজারের সম্নিকট ) 


প্রোঃ_শৈলেন কুমার কম ‘কার 
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থাকে || 
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0 কার্বিতা 


, অপ্রকাশিত কবিতা £ নৱেন্দনাথ মিত্র ব১ সং১ 
' নদীয়! £ প্রেমেক্ত্র মিত্র lee Ss 
বিদ্ৰোহী কবি কাজী | 
নজরুল ইসলাম £ কালী কিঙ্কর সেনগুপ্ত ,, ২, 
সময়ের দীর্ঘরাত্রি £ কৃষ্ণ ধর LG 
সনেট | £ সুঞ্জিৎ কুমার রায় ঠা 
শতবর্ষে বিধানচন্দ্র স্মরণে £ রতন কুমার বসাক দায়ি 
দেরী করে ফের! 2. ঈশানচন্দ্র মিশ্র রি 
ালের প্রহরী £ দীপক হোত! এ 
| £ হরপ্রসাদ মিত্র ব১ সং২ 
একগুচ্ছ কবিতা £ কাকলি ভট্টাচার্য ব১ সং৩/৪ 
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